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বাবু শ্রীগোপালবস্থমল্লিকের 
ফ্লেলোমিপের লেক্চর | 





পঞ্চম বর্ষ । 
হিন্দুদর্শন। 
( বেদান্ত) 


৭ ্স্টিসরী ী০ 


ফল্নন্লি বুহ্াললিঘ্ অন্থক্সহ্‌ 
নিয্বব্রিম্তবনং নিণস্থবিল: | 
ঝুনি হ্যিন।যা দলিদুূর্ণ ক্ত্ী 
ভুবুা মা: ঘল্ীললীহলা বিহ্‌: ॥ 


মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত চক্্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 


কঁজিকাতা ৯৮নং হেরিসন রোড, হরনুন্দর মেসিন প্রেসে, 
ঞ্ীকুপ্রবিহারী দে দ্বার! মুজিত। 


শক্ঃবাঃ ১৯২৪। 


ফাল্ঠুন। 






পপ পপ ৩ পাপা তি পিসীপশীপা পাপে পপ পপপালাশি পস্িিপাপটী শী শত পাপ পাশা শী তিশা পিসী পা পপি পপি শান শা পিপিপি 


১৮৪৭ সালের ২* আইন অন্সারে এই পুস্তকের 
কপিরাইট রেজিষ্টরী করা হইল । 


ই ্প্প ০ ০ ৮৯ ০ কস পা ২ ২১০ ২ টি টু ্ এ সত ২ সং পা পপ লি ০ 





বিজ্ঞাপন । 


বাবু শ্রীগোপালবন্ুমন্লিকের ফেলোসিপের পঞ্চমবর্ষের লেক্চর প্রকাশিত 
হইল। এ বর্ষে ১ টী লেকৃচর মুদ্রিত হইল। তন্মধ্যে নবম ও দশম ঠলকৃচর 
ইউনিভার্সিটাতে পঠিত হয় নাই। শাস্ত্রকারদের পরস্পর মতভেদ বিষয়ে এ 
বর্ষে যথাপাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে । পাঁচ বৎসরে ৩.টা লেক্চর দিবার 
নিয়ম । আমি ৪২টা লেক্চর দিয়াছি। কৃতবিদ্ধম গুলীর আরাধন! করিবার 
৷ জন্য ষথ!সাধায চেষ্টা করিয়াছি । কৃতবিগ্ঘমণ্ডলীর কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ উৎপাদন 
করিতে পারিয়াছি কি না, তাহা তাহারাই বলিতে প্রারেন। এ বর্ষেও পূর্বের 
স্তায় স্থচীপত্র এরভৃতি প্রদত্ত হইল। আমার শেষ বক্তব্য বিগত বর্ষে বলিয়াছি। 


কলিকাতা, বিনীত 


১৩০৯ সাল। 
টন শ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্্মী। 
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অশুদ্ধ 
হয় হইতেছে 


গ্রতা। 


প্রত্যাপত্ার 
করে 


পর্ষান্ত 


পধ্যন্ত 
প্রাকৃ্ণে 
নিশ্যযৌ 
পঞ্চীভূত 
কাম 
পবিত্রতা 
পদ্ঠরন্‌ 
জন্মের 
বৃস্তব 
ক তে 
অখোপাছু নেব 
বিষষ 
বিরয়ে 
বিষণ 
£বিষয়াশক্তির 
ভাষ 
চিকী্। 
আছে 
উৎপত্তির 
দেহাতিরক্ত 
মাঘ! 
বিচ্ছন্ন 


শুর | 
হইতেছে 


প্রত্য 


প্রত্যগাত্বার 
কর 


পযন্ত 


পযাস্ত 
পরাকৃক্ষণে 
নিশ্য়ো 
পঞ্চাকৃত 
কাৰ 
পবিত্রতা 
পছ্েরন্‌ 
জন্মে 
ৃত্ত)া্তব 
মনত 
'অর্থোপার্জনের 
বিষয় 
বিষয়ে 
বিষেণ 
বিষয়াসক্তির 
ভাব। 
চিকীর্ষ! 
নে 
নিত 
দেহাঁতিবিক্ত 
মাথা 
ছি 


লেকৃচরের বিষয়ের সুচীপত্র । 


প্রথম লেকৃচর | 


বিষয় 
দেহাত্মবাদের নৌচিত্য 
চার্বাকের মত সঙ্গত নহে 


আত্মার্ণনতা হইলেও জীবচ্ছরীর দাহে পাপ হয়, মৃতশরীর 


দাহে পাপ হয় না 
হিংস। কাহাকে বলে? 
শরীরের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় না 
ইঞ্জিয়াত্ববাদের অনৌচিত্য 
মনের আত্মত্ব খণ্ডন 
বিষয় দর্শনের প্রণালী 
পাশ্চাত্যমত এবং বেদাস্তমতের তারতম্য 
হ্যায়মজের সমালোচনা 
অদ্ঞাত সুখের কল্পনার প্রমাণ নাই 


স্থখাদির উৎপাদক মনঃসংযোগ, মখাদিজ্ঞানের হেতু নহে 


সংষোগান্তরের কল্পনা অসঙ্গত 

স্ুখাদিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই * 
উৎপত্তিবিনাশশুস্ত নিত্যন্তান আত্মা 
সখাদিজ্ঞানের টৎপপ্তিবিনাশ প্রতীতির উপপত্তি 





দ্বিতীয় লেক্চর। 
স্কারমত ও সাংখ্যমত 
সামান্ত কারণ, বিশেষ কারণ সহকারে কার্য জন্মায় 
সায়মতানুসারে বেদাস্তমত কিয়ৎপরিমাণে সমর্থিত হয় 
আত্মাবিষয়ে প্রভাকর মত 
ভটমত 


পৃষ্ঠা 


স্এটি 
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বিষস্ব 
আত্মাবিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের একমত্য 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দর্শনের মতভেদ? 
সকলগুলি বিভিন্নমত যথার্থ হইতে পারে ন! 
বিভিন্ন মতের মধো একট; মত যথার্থ গপর মতগুলি 
মিথ্যা হইবে 


খাঠিরা দর্শন কর্তা, তাহাদের ভ্রম প্রমাদ থাকিলে তাহাদের 


ধর্মশান্ত্রে আস্থা! হইতে পারে ন! 

দর্শনকর্তাদের মত প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ কিনা? 
ব্যাখ্যাকর্ত।দের মত পরস্পর বিরুদ্ধ বটে 

মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দশনের উপদেশ মান করিবে? 


মুমুক্ষুর পক্ষে বেদান্তমতের অনুসরণ প্রাচীন আচার্যযদিগের 


অন্থমত 
বেদান্তমত শ্রুতি সিদ্ধ 
যুক্তি অপেক্ষা ক্ষতির প্রাধান্য 
আত্ম! জ্ঞানািগুণের আশ্র* হইতে পারে ন। 
আত্মার ও মনের মংযোগ হইতে পারে না 
আত্মার ওজ্ঞাপাদির মযুতদিদ্ধত্ব বল স্তাইতে পারে না 
অণিত্য পদার্থ নিত্যপদার্থেব ধর্ম হইতে পারে ন। 
কামাদি মনের ধর 


তৃতীয় লেক্চর। 


যুক্তিগ্রধান দর্শন ও শ্রুতিপ্রধান দর্শন 

তের অন্ুরাধে শরতির মথান্থর কল্পন] করা যাইতে 
পাবে না 

টি 


স্ায়'দিদর্শনের শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য 
'দর্শনকর্তাদিগের ভ্রমগ্রমাদ আছে কি না 
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বিষয় পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি' 
খষিদিগের দর্শনশান্ত্রে রম থাকিলে তাহাদের ধর্মসংহিতাতে ও 
ভ্রম থাকিতে পারে ৭২ ২১ 
ধর্মসংহতাতে ভ্রম থাকিলে ধর্মকর্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে 
পারেনা ৭৩ ১ 
খষিদের বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য থাকা অসম্ভব নহে ৭৪ ৰ 
সত্তর্ক ও অসত্তর্ক ৭৫ ১৫ 
হ্ান্নাদিদর্শনে তর্কের প্রাধান্তের কাগণ ৭৭ বৃ 
কুতার্কিকাদদগের শিরাসের জন্ শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্তাস 
দোষাবহ নঠে ৭৮ ৯ 
দশনকর্তার! ভ্রান্ত হইয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্তাম করেন 
নাই ৭৮ ১৮ 
শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণয় করিবার উপায় ৭৯ ৩ 
দর্শনশান্ত্রে ভ্ুম হইলেও ধম্মম“হিতাতে ভ্রম না হইবার হেতু ৮ৎ ১৫ 
পূর্বতন বৈদ্দিক সমাজের অবস্থা ও বেদবিদ্যালাভের রীতি ৮২ ২ 
স্বতিকারদের যোগবল ছিল ৮৪ ৬ 
খধিদের মতভেদ স্মৃতির অগ্রামাণ্যের কারণ নহে ৫ ১৩ 
ধশ্মীসংহিতা প্রণয়নের হেতু ৮৭ ১২ 
স্থৃতিশান্ত্রে ধর্মের স্তায় অর্থ ও সুখেরও উপদেশ আছে ৮৯ 
সমস্ত স্বৃতি যুক্তিমূল নহে ৯১ - ষ 
ন্ায়দর্শনপ্রণেত। গৌতম এবং ধর্মনংহিতার প্রণেতা গৌতম 
এক নহেন ৯৩ ৪ 
্তায়দর্শনপ্রণেত। গোতম, ধর্ধশান্্রগ্রণেতা গৌতম” ৯৪ ২৩ 
চতুর্থ লেক্চর। 
দেহাত্মবাদাপ্দির খণ্ডন ন্তায়দর্শনে বিশেষরূপে কথিত 
হইয়াছে +৯৭ ১৭ 


দেছাত্মবাদাদির খণডনের ফল ৯৮ ১ 
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বিষয় পৃষ্টা পড়-ক্তি 
দর্শনকর্তাদের কৌশল ১৪০ ২৪ 
বৈদিক উপদেশের আদিমত্ব ১০১ ১৮ 
প্রৌড়িবাদ বঝ৷ অত্যুপগম বাদ ১৪২ 
বিদ্যাচতুষটয়ের প্রস্থানতেদ ১১৪ ৭ 
স্থল ও সঙ্গম আগত ১০৫ ১৪৯ 
দশনসকলের বিভিন্ন আত্মতত্ব উপদেশের অভিপ্রায় ১০৫ ৯ 
আমম্থবগতির অবস্থাভেদ ও অধিকারিতেদ ১৪৬ ১২ 
ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের আত্মোপদেশ ১০৯ ২ 
সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের আত্মোপদেশ ১১৩ ১ 
বেদান্ত দশনের আত্মোপদেশ ১১৪ ১৭ 
অরুত্ধতীদর্শন ন্যায় ১১১ ৩ 
পঞ্চকোশ ১১২ ১১ 
আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছান্তের অবগতি ১১২ ১৬ 
বিশেষের সংবন্ধ বশত নিবিশেষ বস্তর উপলব্ধি ১১৪ ৩ 
স্ায়াদি দর্শনে আত্মতত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হুয় নাই ১১৬ ৩ 
বেদান্ত দর্শনে বিশেষ ভাবে মাত্মতত্ব আলোচিত হইয়াছে ১১৬ ৮ 
স্কায়াদি দর্শন কোন অংশে বেদান্তদর্শন দ্বারা বাধিত হইলেও 
হ্তায়াদি দশন আগ্রমাণ নহে ১১৬ ১৭ 
*আত্ম(র নানাত্ব প্রভৃতি স্তায়াদি দর্শনের তাৎপর্যযবিষয়ীভূত 
অর্থ নহে ১১৭ ১ 
অযথার্থ দ্বার বথার্ধের অধিগতি ১১৮ ১৭ 
পঞ্চম লেক্চর। 
কাশ্শীরক সদানন্দ ষতির মত ১২০ ৭ 
পূর্বাচায্যের মত ১২২ ৪ 
নারদপঞ্চরাত্রের মৃত ৯২ ১৭ 


ৰাত্নায়নের মত * ১২৪ তি 
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বিষয় 


উদ্যোতকরমিশ্রের মত 

জয়স্তভট্রের মত 

তর্কশান্ত্র--অনাদিকালপ্রবৃত্ব 

মন্দবুদ্ধির নিকট'বন্তবের উপদেশ দেওয়। উচিত নহে 
উদয়নাচার্যের মত 

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত 

অবস্থাবিশেষে দর্শন নকলের উপাদান ও হান 
বিতিন্নদর্শনের আবির্ভাবের মূল 

কুমারিল ভট্্ের মত 

বেদাস্তীদ্দিগের বিভিন্ন মতের তাৎপর্য্য 


পি সপ 


ষষ্ঠ লেকৃচর | 


উপদেশের স্থুল-হুক্ম- ক্রম 

নান্তিক্যনিরাস 

অবথার্থবিষয়ের উপদেশ 

সমাধি দ্বিবিধ 

ধন্মমেঘ বা পরবৈরাগ্য 

সবিকল্পনমাধির প্রকারতেদ 

অর্থের নঙ্কীর্ণত৷ ও অসন্ীর্ণতা 

দর্শনশান্ত্রে ক্রমে হক, সুক্মতর ও হুক্তম আত্মতত্বের 

উপদেশ 

আত্মতত্ব উপদেশের বৈদিক প্রণালী 

শহ্করাচীর্ধ্য ও আনন্দগিরির মত 

সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্গ 

নিরবধি নিষ্বেখ হইতে পারে না, নিষেধের অবধি থাক। 
আবশ্তক 


গৃষ্ট। 
১২৪ 
১২৪ 
১২৫ 
১২৭ 


১২৫ 
১৩৬ 
১৩৬ 
১৪১ 


১৪২ 


১৪৯ 
১৫৩ 
১৫১ 
১৫২ 
১৫৩ 
১৫৪ 
১৫৫ 


১৫৮ 
১৬৪ 
১৬৩ 


১৬৩ 


পঙ.দ্কি 


১৪ 
২১ 
১৬ 


৮৬ 
১৫ 
১৫ 

৭২৩ 


৯৪ 
১ 


১২ 
১৯ 


২৩ 
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বিষয় 
আত্ম! অজ্ঞেয 
আত্মাদিশব কিরূপে আত্মর প্রতিপার্দন করে? 
বিধিমুখে ও নিষেধমুখে আত্মার উপদেশ 


পৃষ্ঠা 


১৬৭ 
১৬৮ 


৯৬৮ 


প্রকৃত আত্মা-_-আত্মদিশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মাদিশবেন 


স্বার। প্রকৃত আত্মার প্রতীতি হইতে পারে 
আত্মাদিশব্দের বাচ্য অর্থ 
পরমৃক্ম আত্মতৰ উপদি্ট হইলেও মন্দাধিকারী ও 
মধ্যমাধিকারা তাহ! বুঝিতে পারে না 
ইন্দ্র ও বিরোচনের আখ্যায্িক। 
আত্মত্ত্ববিশ্নয়ে দর্শনকারদের বস্তগত্যা মতভেদ আছে 


কিনা? 
গুড়জিন্ত্রিকান্তায় 
সপ্তম লেকৃচর। 
পরম পুরুষার্থ 
অগরোক্ষ তত্তজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হর না 
মুক্তির সাধন 


বৈরাগা 

বৈরাগ্যের উপায় 

আরস্তবাদ, পরিণামব।দ ও বিবর্তবাদ 
বেদাস্তমতে স্থটি প্রক্রিয়া 

পঞ্চ।করণ 

লিঙ্গ শরীর 

গ্রলয় 

সংসারগতি 

উত্তর মার্গ বা দেবান 

গুণোপসংহার 


১৬৮ 


১৬৮ 


১৭২ 
১৭২ 


১৭৭৯ 


১৮১ 


১৮২ 
১৮১ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৫ 
১৮৫ 
১৮৮ 


১৪৯৮ 


গঙ.ক্তি 
১৬ 


১৮ 
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৯৭ 


৯৭ 
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১৩ 
১৪ 


ক্০ 


৯৪ 
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বিষয় 
অর্গিরাদি-_-পথের চিহ্ নহে 
উত্তরায়ণাদিতে মরণের প্রাশস্ত্য অবিদ্বানের পক্ষে 
দৃক্ষিণ মার্গ বা! পিতৃষাণ 
আরোহ ও অবৰ্হ 
পুনর্জন্মের প্রকার 
শরীরেরু অবস্থা 


সপ 


অষ্টম লেকৃচর | 


২০৮ 


পরএৃক্ত 
১৫ 


১৯ 
১৪ 


১০ 


ধাহার। চন্দ্রমগ্ডলে গমন করে, চগ্্রমগ্ডলে ভোগাবপানের পরে তাহাজ্জর * 


কর্মশেষ অবশ্ঠন্তাবী কি না? 
কর্মশেষ শাস্ত্রসিদ্ধ 
কর্মশেষ যুক্তিসিদ্ধ 
অন্থুশয় 
অন্ুশয়সন্তভীবের উপপত্তি 
মরণ, পুর্কৃজন্মান্ুঠিত সমণ্ত কর্মের অভিবাহীক হয় না 
পাতঞ্জলভাষ্যকারের মত 
দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম 
অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম 
নির়তবিপাক কন্ম 
অনিয়তবিপাক কর্ম 
কর্মগতি বিচিত্র ও ছুর্বিজ্ঞান 
চতুরশীতিলক্ষজন্মের পরে মনুষা জন্ম হয় 
বানরজন্মের পরে মন্ুষা জন্ম হয় 
মন্ুর উপদেশ 
শ্রুতির উপদেশ 
লোকের মোহ 
 উপাদেয়তা ব। সৌনধ্য মনঃকল্পনা ননা 


২৯১ 
২১২ 
২১৩ 
২১৪ 
২১৪ 
২১ 
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১০ 
১৫ 
২৩ 
১৮ 
১৯ 
১৭ 
২৪ 
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বিষয় 

সুখসংজ্ঞাভাবন! 

 ছুঃখসংজ্ঞাভাবন। 
সুখ, হুঃখাম্থ্যক্ত 
ছুঃখ, জুথানুষক্ত নহে 
সংসারে সুখ অপেক্ষা! দুঃখ অধিক 
মুখে অভিলাষ অপেক্ষ। দুঃখে দ্বেষ প্রবল 
নুখভোগকালেও হঃখের অস্তিত্ব 
তোগাভাস তৃষ্টাক্ষয়ের উপায় নহে 
শুতসংজ্ঞা ও অগ্ুুভসংজ্ঞ। 
বিষয়াঞজুরক্ষিপরিহারের উপায় 


নবম লেকৃচর। 
পরমাত্ম। ব৷ ব্রহ্ম 
ব্রহ্গের স্বরূপ লক্ষণ 
ব্রহ্ধ অন্গুভবগোচর নেন 
ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ 
ব্রহ্ম অনত্তন্বরূপ 
তরঙ্গ স্থথস্বরূপ 


বরদ্দের ধর্ম ন1 হইয়াও সত্যত্বাদি ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে 


“স্থলবিশেষে পর্যযায়শব্দেরও যুগপৎ প্রয়োগ হয় 
ব্রহ্ষের তটস্থ লক্ষণ 
এন্ধ--জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ 


নিবিশেষ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, কি সবিশেষ ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান? 


মততেদে বঙ্গলক্ষণের সংখ্যা 
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১৪১ 
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২৪৫ 
২৪৫ 
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৬২ 
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পঙ.ক্তি 


১৬ 
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দশম লেক্‌চর। 
বিষয় 
অই্ৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি 
আপত্তির সমাধানূঃ 


আগম প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রবল 

উপদেশাত্মবক উপজীবক, উপজীব্যের বাধক হুয় 
এত্ক্ষ দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় 

'মুন্‌ ঘটঃ” ইত্যাদি প্রতীত্বতি ঘটাদির সত্যত্ববোধক নহে 
অন্গমান দ্বার! জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপন্ন হয় 
মিথ্যাত্ব, মিথ্য। কি সত্য ? 

মিথা। বস্তও অথ্থক্রিয়াকারী হয় 

স্বাপ্রপদার্থের অর্থক্রিয়। স্বপ্নমাত্স্থায়িনী নহে 
'অসৎপদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্বের শাস্্ীয় দৃষ্টান্ত 
মিথ্যাস্থষ্টি পরিকীর্তনের উদ্দেগ্ঠ 

অদ্বৈতবাদ, শঙ্কবাচার্য্যের উদ্ভাবিত নহে 
অদ্বৈতবাদ স্বাভাবিক 
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১৭ 
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কতিপয় প্রয়োজনীয় শবের সুচী । 


শব 


অধিষ্ঠান 

অন্থত্ব 

ত্বক তাভ্যাগম ূ 
অঘটনঘটনপটান্সী 
অসমবার়ি কারণ 
অন্যথা সি 
অবচ্ছিন্ন বাদ 
অন্যোন্যাধ্যাস 
অধ্যাস 

অপবর্গ 
অব্যাপ্যবৃত্তি 
অযুতসিদ্ধ 
অতিযুক্ততর 
অর্থাভাস 

অনথশ্রব 
অন্থ্াপগমবাদ 
অভ্যপগম সিদ্ধান্ত ] 


অর্থ 
অধ্যারোপ 
অপবাদ | 
অনসংপ্রজ্ঞাত 
অর্থপ্রবণত৷ 
'অতত্যাবৃতি 


ষ্ঠ 
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৫ 
৭ 
৩৪ 


৪১ 


৪২ 
৪৫ 
৫9 
৫৮ 
৭৫ 
৬ 
৮২ 


১১৭৯ 
১২৩ 


১৫২ 
১৫৩ 
১৬৮ 


শব 


অসংকার্ধ্যবাদ | 
অনন্যত্ববাদ 
অনির্বচনীয়বাদ 
অপঞ্চীরূত ৃ 
অন্নময়কোশ 

অবরোহ 

অন্ধুশয়ী 
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পঞ্চম বধ । 


প্রথম লেকৃচর। 


৮০৮ পিশত ক তা পি ৭ বটি 3 পপি 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। 


আত্মার সন্বন্ধে স্কুল স্ুল বিনয় সংক্ষেপে আলোচিত হই- 
যাছে। এই বার আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের বিভিন্ন 
মত সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । প্রধানত 
বেদানুসারি দর্শনের মত আলোচিত হইবে । দর্শনকারদের 
মত পূর্বে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে বটে। পরন্তু তাহাদের 
তারতম্য ও অভিপ্রায়ের আলোচনা 'করা হয় নাই। এখন 
তদ্িষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে। 
সুতরাং পুর্বে ঘে মকল বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
কোন কোন বিষয় পুনঃ কথিত হইবে, ইহা বল! বাহুল্য । 

দেহাজ্ব।দ ইক্ড্রিয়াত্ববাদ ও প্রাণাত্ববাদ বেদানুগত দর্শন- 
কর্তাদের অনুমত নহে। বৈশেষিক দর্শনকর্তী কণাদ, 
জ্ঞানের আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্ম! প্রাতিপন্ন 
করিয়াছেন।, ইন্দ্িয়ের পহিত বিষয়ের সন্বন্ধ হইলে জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়, ইহা সর্ববতত্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 
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হইবে না । কণাদের মতে জ্ঞান-_গুণ পদার্থ । গুণের স্বভাব 
এই যে, তাহা ড্রব্যাতিত হইবে। দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে 
পাঁরে না। জ্ঞানও গুণ পদার্থ। অতএব তাহাও অবশ্য 
কোন দ্রব্যে থাকিবে । জ্ঞানের উত্পর্ভির জগত ইক্জিয় ও 
বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বিষয়__জ্ঞানের 
আশ্রয়, ইহা বল! যাইতে পারে না। কেন না, যে জ্ঞানের 
আশ্রয়, সে জ্ঞাতা। জ্ঞাতা কালান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 
মরণ করিয়া থাকে। ইন্টরিয় বা বিষয় জ্ঞাতা হইলে ইক্জিয় 
বাবিফয় বিনষ্ট হইয়। গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ হইতে 
পারে না। অথচ চক্ষুরিজ্তিয় দ্বারা যাহ! জ্ঞাত হইয়াছিল, 
চক্ষুরিক্িয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে। 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এ বিষয় নষ্ট হইয়া গেলেও 
তাহার স্মরণ হইয়া থাকে । বিনষ্ট বস্ত স্মরণ করিয়া লোকে 
অনুশোচনা করে, ইহার দৃষ্টান্তের অসন্ভাব নাই। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে ধে, ইন্দ্রিয় বা অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় নহে। 
শরীরও জ্ঞানের আশ্রয় হুইতে পাঁরে না। কারণ, শরীর 
ভৌতিক পদার্থ, জ্বান__বিশেষ গুণ। ভৌতিক পদার্থের 
: বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পুর্ব্বক হয়, ইহার উদাহরণ বিরল 
নহে। শরীরের কাঁরণভূত পরমাণুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন 
না, শরীরের ন্যায় ঘটাদিও পরমাণুর কাধ্য । অথচ ঘটাঁদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়। পরমাথুতে 
জ্ঞান থাকিলে তদারন্ধ সমস্ত কাধ্যে জ্ঞান অনুভূত হইত | 
প্রোথিত মৃত শরীর মুত্ভিকারূপে পরিণত হুয়, ত্বথচ এঁ মৃত্তিকা 
দ্বারা ঘটাদি নির্মিত হইলে তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না। 
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বলা যাইতে পারে ষে, প্রত্যেক পরমাঁণুতে সুন্ষমভাবে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরস্ত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে এ জ্ঞান 
অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদ্রির ইন্দ্রিয় নাই, এইজন্য ঘটা 
দিতে জ্ঞান থকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় নী । এ বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারদ্ধ ঘটাদিতে সুক্ষ রূপ জ্ঞানের 
অস্ভিন্থ প্রমীণসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রিয় নাই বলিষ। তাহাদের জ্ঞানের 
অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বল! যাইতে পাঁরিত। কিন্তু পর- 
মাঁণু এবং তদারদ্ধ ঘটা দিতে সুম্মমভাঁবে জ্ঞানের অস্তিত্ব, কোন 
প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। 'পরমাণু 
প্রভৃতিতে সুক্ষারূপে জ্ঞান আছে, ইহা! কঙ্সন! মাত্র । কঙ্গনা 
দ্বার কোন বস্তু দিদ্ধ হইতে পারে না। 

অরও বিবেচন! কর! উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সুক্ষ 
ভাবে জান আছে ইন্ড্রিয়ের সাহায্য না পাঁওয়াতে উহা অভি- 
ব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে জ্ঞানের 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়। বেদান্ত মতে জ্ঞান বা চৈতন্য 
নিত্য পদার্থ, ইন্ড্িয় সাহায্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকার রতি 
হইয়া তাহ! নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। আপনতি- 
কারীর মতে দেহধর্ম্ম সুক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত 
হয়। সৃক্ষমজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধর্ম হইলেও ইন্জিয়ের 
সাহায্য পায় না বলিয়া অভিব্যক্ত হয় না। এই মতদ্বয়ের 
পার্থক্য যৎসামান্য। স্থতরাঁং আপত্তিকারী অজ্ঞাতভাবে 
বেদাস্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত 
হইবে না। বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জ্ঞানের আশ্রয়" 
রূপে আত্মার অনুমান করিতেছেন। চার্বাক অনন্ত পর- 
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মাণুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। ইহার 
তারতম্য রাজপথের ন্যায় সকলের অধিগম্য । 

অধিকন্তু জ্ঞান শরীরের ধন্মা হইলে অনুভূত বিষয়ের 
স্মরণের অনুপপন্তি হয়। কারণ, শরীর এক দ্লুহে। কাল- 
ক্রমে আমাদের পূর্বব শরীর বিনষ্ট হইয়া অভিনব শরীরা- 
স্তরের উৎপত্তি হমু। বাদ্ধকে বাল্যকালের শরীর"থাকে 
না, ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। নিদিষ্ট সময়ের 
পরে সম্পূর্ণ নুতন শরীর হয়, ইহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শরীর আত্মা হইলে বাল শরীরে যাঁহা 
জ্ঞাত হইয়াছিল, বৃদ্ধ শরীরে তাহ। ম্মৃত হইতে গাঁরে না। 
অতএব চার্ববাকের ঘুক্তি অপেক্ষা বৈশেধষিকদিগের বিশেষত 
নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উতৎকুঈ, তাহাতে মন্দেহ নাই। 
আর একটী বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। তাহা এই | 
বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে মকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া এবং পরিষস্পন্দ আছে। এক্রিয। 
বা পরিস্পন্দ কেবল ঘন্দ্ের ্রক্তিতে হয় না। তজ্জন্য অপরের 
অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়। থাকে । অপর ব্যক্তি অধিষ্ঠান 
পূর্বক যন্ত্রের পরিচালনা করিলে তবে যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। শরীরও ঘন্ধ ধিশেষ, তাহার ক্রিয়াও অপরের অধিষ্টান 
সাপেক্ষ হওয়। সঙ্গত। বাহার! যন্ত্রের অধিষ্ঠাতার বিষয় 
অবগত নহে, তাহার। ঘন্ত্রের জিরা দর্শন করিয়। যক্ধের নিজ- 
শক্তি প্রভাবে ক্রিয়া হইতেছে বিবেচনা করিয়! ভ্রান্ত হয়। 
চার্ববাকও স্ইেরূপ শরীরের ক্রিয়া দর্শন করিয়া শরীরের শক্তি 
' প্রভাবে এ ক্রিয়া হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তির 
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হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে পাঁরেন নাই । কারণ, তিনিও 
শরীরের অধিষ্ঠাতাঁর বিশয় আবগত নহেন। ঘটিকা যন্ত্র 
গরভৃতি কোন কোন ঘন্ে সর্বদা! অপরের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট 
হয় না সত্য, *পরন্ত তাহাদের প্রথম ক্রিয়াও অপরের অধি- 
টান সাপেক্ষ তদ্বিষষে সন্দেহ নাই । জা প্রথমত 
ঘটিকাযন্্র উঠা করে,পরে সংস্কার পরম্পর৷ দারা ক্রিয়া 
পরম্পরা মযৎ্পন্ন হইয়| ঘটিকা যন্ত্র পরিচালিত হয়। আন্ত 
প্রদেশে ও গোলক আঘূর্ণিত করিয়। দিলে উহা! মংস্সার- 
বশত কিছুক্ষণ ঘর্ণিত হইতে থাকে | কন্দুকের পরিধূর্ণনও 
উক্তর্ূপে সম্পন্ন হয়। ঘটিক! যন্ত্র সংবন্ধেও এইরূপ বুঝিতে 
হইবে । 
আর এক কথা। শরীর মিজশক্তি প্রভাবে স্বয়ং 
পরিচালিত হয়, মৃত শরীরের শক্তি থাকে ন। বলিয়া তদবস্থায় 
শরারে ক্রিয়া! হয় ন1, ইহ! বলিলে গরকাঁরান্তরে দেহাতিরিক্ত 
আত্মার অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন ন1, শরীরগত শক্তি-_ 
শরীর নহে। স্ুতরাং দ্রেহ।ঙিরিক্ত দেহের শক্তি আঙ্গীকৃত, 
হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মা প্রকারান্তরে অঙ্গীরুত হইতেছে । 
বিবাদ কেবল নামমাত্রে পর্যবসিত হইতেছে | কেননা, দেহের 
কেয়ার নির্ববাহক দেহের অতিরিক্ত ফোন পদার্থ আছে, ইহা 
চ্ববাকও স্বীকার করিতেছেন | চার্বাক বলেন উহা দেহগত 
শক্তি। বৈশেষিকদি আচাধ্যগণ বলেন উহাই আত্ম! । 
ঘে দৃষ্টান্ত বলে চার্বাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে 
চাঁহেন, সেই দৃষ্টান্তের* কতদুর সাঁরবন্ত। আছে; তাহাও 
(বিবেচনা! কর! উচিত । চাব্বাক বলেন, তও্ডুল চুর্ণাদি প্রত্যেক 
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পদার্থে মাদকতা! না খাকিলেও তগুল চুর্ণাদি মিলিত হইয়া 
মগ্যরূপে পরিণত হইলে তাহাতে যেমন মদশক্তির আঁবিতভ্ভাব 
হয়, সেইরূপ প্রত্যেক, ভূতে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি প্রত্যেক 

পদার্থে চৈতন্য না থাঁকিলেও তাহারা মিলি হইয়া! দেহা.- 
কারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভীব হইবে । 
চার্বাকের এই সিদ্ধান্ত খগুন করিতে বাইয়। সাংখ্যদর্শন 
প্রণেতা কপিল বলেন যে দৃষ্টান্তটা ঠিক নাই। মগ্যের 
উপাদানভূত প্রত্যেক পদার্থে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সুক্ষমরূপে 
মদশক্তি আছে, তাহার! মিলিত হইলে এ মদশক্তি ব্যক্ত 
ভাবে বা স্থুলরূপে আবিভূতি হয় মাত্র। মদ্যে অপূর্ব মদ- 
শাঁক্তর আবির্ভাব হয় না। যাহাতে যাহ! নাই, তাহার! 
মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আবিভাব হয় না। তিল 
নিপীড়িত হইলে তৈলের আবির্ভাব হয়। কেন না, তিলে 
অব্যক্ত ভাবে তৈল আঁছে। সিকতা নিগীড়িত হইলেও তৈলের 
আবির্ভাব হয় না । কেন ন, সিকতাতে অব্যক্ত ভাবেও 
তৈলের অবস্থিতি নাই। ফপিলের কথ যুক্তি যুক্ত সন্দেহ 
নাই | সাখ্যাচার্যের! আরও বলেন যে, দেহ সংহত পদার্থ, 
অর্থাৎ দেহ একটা মৌলিক পদার্থ নহে। কিন্তু একাধিক 
মৌলিক পদার্থ মিলিত হুইয়া দ্রেহাঁকাঁরে পরিণত হয়। এই 
জন্য দেহ সংহত পদার্থ । মংহত পদার্থ, পরার্থ হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ সংহত পদার্থের নিজের কোন প্রয়োজন নাই । অপ- 
রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কাধ্য। গুহ 
ও শব্যা প্রভৃতি সংহত পদার্থ । ০ তাহাদের 'শিজের কোন 
ক্বাধ্য নাই। অপরের অর্থাৎ গৃহ শয্যাঁদির অধিপতির ব 
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তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়ৌজন সম্পাদনের 
জন্য তাহাদের উপযোগ হয়। অর্থাৎ সংহত পদার্থ ভোক্তা 
নহে, কিন্তু ভোগ্য বা ভোগের উপৃকরণ। শরীরও সংহত 
পদার্থ । অড্খএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, শরীরও 
পরার্থ হইবে । সেই পর- দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা । 
ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম বক্ষ্যমাণ প্রণালীতে দেহাত্ম- 
বাদের খণ্ডন করিয়াছেন | তিনি বিবেচনা করেন যে, দেহ 
বাদে পুণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে ন|। কেন না, 
দেহাঁদি সংঘাত__অন্যত্বের কিনা ভেদের অধিষ্ঠীন। অর্থাৎ 
দেহাঁদ্ি সংঘাত এক নহে, নানা । এক সংঘাত বিনষ্ট এবং 
অপর সংঘাত সমৃৎপন্ন হইতেছে । সুতরাং বলিতে হয় যে, 
ঘে সংঘাত কম্ম করিয়াছে তাহার তৎফল ভোগ হয় না। 
কিন্ত যে সংঘাত কর্মী করে নাই, তাহার ফল ভোগ হয়। 
তাহা হইলে কন্মাকর্ত। মংঘাঁতের পক্ষে কৃতহাণি অর্থাৎ কৃত 
কন্মের ফল ভোগ ন। করা এবং ফল ভোপ্ত। সংঘাতের পক্ষে 
অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ সে ষে কর্ম করে নাই, তাহার ফল 
ভোগ কর।, অপরিহাষ্য হইয়া! পড়ে । তাহা অসঙ্গত। অধিকন্তু 
শরীর আত্মা হইলে মুত শরীরের দাহকর্তার হিংসা জনিত " 
পাঁপ হুইতে পারে, তাহ! কেহই ত্বীকার করিবেন না। 
শতরাং শরীর আত্মা নহে, আত্ম! শরীর হইতে অতিরিক্ত 
পদদার্থান্তর | এই গ্রসঙ্গে গৌতম একটা স্থন্দর অথচ অত্যা- 
বশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন । তাহা এই । আত্ম! 
শরীর হইতে অতিরিক্ত ভুইলেও আত্মা নিত্য, ইহাতে সমস্ত 
আত্মবাদী দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই । এখন প্রশ্ন হইতেছে 


৮ প্রথম লেক্চর । 


যে, মৃত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংস। জনিত পাপ 
হয় না। কারণ, দেহ আত্মা নহে। তাহা যেন হইল, কিন্তু 
সাত্মক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাজশিত পাপ হই 
পারে না। কারণ, দেহ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হুইলবটে | কিন্ত 
দেহত আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য । 
1 নিত্য, তাহার হিংসা হইতেই পারে না। কেন না, 
শনত্যের হিংসা! বা বিনাশ অসম্ভব | পক্ষান্তরে যাহার 
হিংসা ব। বিনাঁশ হইতে পারে, তাহ। নিত্য হইতে পারে 
নাএ প্রশ্নটা বড়ই প্রয়োজনীয় | দুঃখের বিষয়, অধি- 
কাংশ দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, 
বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই । ন্যায় 
দর্শন প্রণেতা মহধি গৌতম »্ টা এই একের 
সদু্তর দিয়াছেন। গৌতম বলেন, আত্মা নিত্য তাহার 
উচ্ছেদ ব৷ বিনাশ হইতে পারে ন। সত্য রর আত্মার উচ্ছেদ 
সাধনের নাম হিংসা নহে । যেহেতু আত্মার উচ্ছেদ অমস্তব । 
কিন্ত আত্মার ভোগ সাধন ইন্জিয় এবং ভোগাঁয়তন শরারের 
উপঘ|ত পীড়া ব| বিনাশ সম্পাদন করার নাম হিংস। 
ভাষ্যকার বলেন যেহয় আত্মার উচ্ছেদ, না হয় আত্মার 
ভোগোপকরণের অর্থাৎ ভোগসাধন ইন্দ্রিয়ের ব। ভোগায়তন 
শরীরের গীড়াদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে। হিংসা 
বিষয়ে এই উভয় কল্সের অতিরিক্ত তৃতীয়কল্প হইতে পারে 
না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই দুই কল্পের এককল্প 
হিংস| বলিয়। স্বাকাঁর করিতে হইবে। উক্ত কঙ্সদ্ধয়ের মধ্যে 
গ্রথমকক্প অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাধন অমস্তব বলির? অগত্যা 
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অর্থাৎ পারিশেষ্য প্রযুক্ত আত্মার ভোগাপকরণের অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়ের বা শরীরের পীড়াদি সম্পাদন হিংসা, ইহা স্বীকার 
করিতে হইতেছে । মুত শরীর বিনষ্ট বা দ্ধ করিলেও 
হিংসা হয় না কেন না, মৃত শরীর আত্মার ভোগায়তন 
নহে। আত্মার ভোগ কিন! সুখ দুঃখের অনুভব | যে 
পর্যন্ত শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাঁকে, সেই পর্য্যন্ত 
শরীর আত্মার ভোগের আয়তন হয়। শরীরের সহিত আত্মার 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই শরীর গত হয়। স্ভতরাং মৃত অবস্থায় 
শরীর আত্মার ভোগাঁয়তন হয় ন|। সাত্সক শরীর" বা 
জীবচ্ছরীরই আত্মার ভোগায়তন। এই জন্য মৃত শরীর দগ 
করিলে হিংসা জনিত পাঁতক হ্য় না, কিন্তু জীবচ্ছরীর দগগ 
করিলে হিংসা! জনিত পাতক হয়। 
প্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথা বল। উচিত বোধ হইতেছে। 
শরীর মুত হয়, ইহা হয়ত কেহ কেহ অসঙ্গত বলিয়া বোঁধ 
করিতে পারেন । অধিক কি, নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ আত্মার 
জন্ম মরণ অঙ্গীকার করিয়াছেনপ তাহারা বলেন, অভিনব , 
শরীরাদির মহিত আত্মার প্রাথমিক সংবন্ধ জন্ম এবং চরম 
সংবন্ধ ধংস মরণ। ইহ! প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। কিন্তু 
শরার মৃত হয়, ইহা! বেদান্তশান্ত্রে স্পষ্$ *ভাষায় কথিত হুই- 
যাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে পিতা আরুণি 
পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন যে হে প্রিয়দর্শন, এই বৃহৎ 
বৃক্ষের মূল প্রদেশে অস্ত্রাঘাত করিলে নির্যান নির্গত 
হইবে বটে, পরন্ত বৃক্ষ জীর্দবত থাঁকিবে। মধ্যপ্রদেশে ব৷ 
অগ্রপ্রদেশে আঘাত করিলেও নির্যাস বিনিরগ্গত হইবে কিন্ত 
এ 
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বৃক্ষ জীবিত থাকিবে । বৃক্ষের নির্যাস বিনিগত হইলেও বৃক্ষ 
জীবকর্তৃক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মূলদারা ভূমির রম আক- 
ধণ করিতে সক্ষম হয় এবং রস আকর্ষণ করিয়া মোদমান বা 
হর্ষযৃক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পরিশুক্ষ 'য় না মতেজ 
অবস্থায় বিগ্রমান থাকে | কিন্তু ষদ্দি জীব এই বৃক্ষের একটা 
শাখা পরিত্যাগ করে তবে এ শাখ! পরিশুক্ক হয়, দ্বিতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শাখা পরিশুষ্ক হয়, তৃতীয় 
শাখ! পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুক্ক হয়, সমস্ত বৃক্ষ 
পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুক্ক হয়। অর্থাৎ জীবের 
অবস্থিতি থাকিলে রৃক্ষ জীবিত থাকে, রমাদি আঁকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হয় এবং আকৃন্ট রসাঁদি দ্বারা পরিপুষ্ট হযু। জীব- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হলে বৃক্ষ মৃত হয়, রসাদি আকর্ষণ করিতে 
পাঁরে না, পরিপুষ্ট হয় না, অধিকন্তু পরিশুক্ক হয়। বলা 
বাহুল্য যে জীবের শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের 
হেতু পূর্বাচরিতকর্ধ্ম | রুক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়! আরুণি 
বলিতেছেন _ 
সীমাপন নান ক্ষিবীল্গ লিয়ন ন জীনী লিমন । 

অর্থাৎ জীবকর্তক পরিত্যক্ত হইলে শরীর মুত হয়, জীব 
মৃত হয় না। অনএব সিদ্ধ হইতেছে ঘে জীবচ্ছরীরের পাড়া 
জন্মাইলে হিংসা জনিত পাপ হয়, মুত শরীর দগ্ধ করিলেও 
হিংসা জনিত পাপ হয় না। কেবল জীবচ্ছরীরের পীড়া জন্মা- 
ইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে । জীবচ্ছরীরের মংবন্ধে অস- 
ম্মানমূচক বারুয প্রয়োগ করিলেও'অপরাধ হয়। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের স্থানান্তরে ভগবান সনংকুমার নাঁরদের নিকট 
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্র্মবিদ্যা উপদেশ প্রসঙ্গে ব্রন্ধদৃষ্টিতে প্রাণের উপাসন! বিধান 
করিয়। প্রাণের প্রশংসার জন্য প্রাণের সব্বাত্বকর্ব বলিয়। 
পরেই বলিতেছেন 


সায়াস্ব দিলা দাষী লালা সাদা ব্লালা সাম: 

কনা সাব ক্সান্বাহ্স:; দাবা লাল্াষা; | অতি দিল 
ঝা লানঙ্‌ না ব্রানব না বরঘাৰ আন্থাণ্র ভা লাকা লা 
নিস্তিত্ত্থমলিন দল্মাদ্ব, সিন লাহিনিন্জনঞ্পবললান্: 
সিতস্থা ন লব লাল্তস্বা ন জন ক্লানক্কা ই ললবি 
কন্তন্থা নই ললগ্যা্বাহ্রন্থা ই জলি লাল্ন্স্া ই 
লমবি। ন্সপ্র অন্ম লানৃল্ন্ান্দদাব্ান্‌ মৃক্ধন ঘলান্ম 
ন্মনিবন্তনবন নুস্ত: দিলন্বাধীনি নল মাল্তস্থাধীনি 
ন ল্লান্তত্বাীনি ল ব্ন্তস্বাবীনি লান্বান্মস্থাবীনি ন 
নান্তাতস্কাধীলি | 


ইহার তাৎপধ্য এই, প্রাণ থাকিলেই পিত্রাদি শরীরে 
পত্রাদি শব্ধের প্রয়োগ হয়, প্রচণ উৎক্রান্ত হইলে পিত্রাদি 
শব্দের প্রয়োগ হয় না। এইজন্য পিতা মাত। ভাতা ভগিনী ' 
আচাধ্য ত্রাক্মণ এ সমস্তই প্রাণ । কোন ব্যক্তি যদি পিত্রাদির 
প্রতি পিত্রা্রির অননুরূপ অর্থাৎ অসম্মানসূচক ত্বংকারাদি- 
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে। অমনি পার্বস্থ মহাজনের! 
তাহাকে ভঙ্সনা! করেন, তাহার! তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ- 
কর্তাকে বলেন যে, পুজনীয় পিত্রাদির প্রতি তুমি অসম্মান- 
সুচক বাক্য প্রয়োগ কুরিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিকৃ। 
পিত্রাদির প্রতি অসন্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তুমি 
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পিতৃহ্ত্ত! হইয়াছ) ভূমি মাতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি ভ্রাতৃহ্ত। হই- 
যাছ, তুমি ভগিনীহন্তা হইযাছ,তুমি আচাধ্যহন্ত। হইয়াছ, রঃ 
্রাহ্মণহন্তা হইয়াছ। পিত্রাদির প্রতি অসন্মাননুচক শ 
প্রয়োগ করিলে মহাজনের উক্তরূপে তাহা্ক টা 
করেন বটে। কিন্তু পিত্রাদি শরীর উৎক্রান্ত-গ্রাণ হইলে 
বা গতপ্রাণ হইলে পুভ্রাদি এ মৃত শরীর শুলদবার! পরিচালিত, 
শর্লবিদ্ধ এবং ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপধ্যস্ত করিয়।৷ শরীরাবয়ব 
নকলের ভগ্ন পূর্বক দগ্ধ করিয়। থাকে । তখন পুজাঁদি 
তাদৃশ ক্রুরকর্মা করিলেও মহাজনের তাহাকে পিত্রাদি হস্তা 
বলিয়া তিরস্কৃত করেন না। আনন্দগিরি বলেন যে মুত 
শরীরে কদাচিৎ পিভ্রাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহা মুখ্য 
প্রয়োগ মহে। কেনন1, মৃত শরীরে পূর্বাক্তরূপ ক্র কর কর্মের 
অনুষ্ঠান করিলেও শিষ্ট বিগর্ণণা পরিদৃষ্ট হয় ন|। মৃত শরীরে 
সিজারের বদের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তদ্বিষয়ে তথাবিধ ক্র,র 
কর্মকারী অবশ্য শিষ্ট কর্তক বিগহিত হইত । তাহ | হর 
না। অতএব মুতশরারে পত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মৃখ্য 
নহে। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে,আ্ুতিতে সাত্মক শরীর ও নিরাত্মক 
শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ না করি৷ 
প্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎক্রান্তপ্রাণ শরীরের উল্লেখ করা 
হইল কেন? ইহার উত্তর পুর্বেবেই একরপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অর্থাৎ প্রাণের গ্রশংমার জন্য এরূপ বলা৷ হইয়াছে। ভাষ্যকার 
বলেন যে মহারাজের স্বাধিকার ন্যায় প্রাণ ঈশ্বরের 
সর্ববাধিকারি-স্থানীয় ও ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত। 
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দেহের সহিত আত্মসন্ন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পুর্বে প্রাণের 
বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের সংবন্ধ 
বিছিন্ন না হইলে আঁক্সার সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হযু ন।। সুতরাং 
উৎক্রান্তপ্রাণ ব্দাতেই আত্মার উৎক্রীন্তি বুঝ। যাইতেছে । 
শ্র্গত বলিয়াছেন, 

ব্মিনস্বত্বন্ন্দান্তী তন্ন্দান্লা মনিত্বালি জল্লিন না সনিষ্ভিন 
দলিভান্জামীনি ঘ দাযালভূজল | 
অর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে, আমি শরীর হইতে 
উৎক্রা্ত হইব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি শরীরে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিব এই বিবেচন| করিয়া তিশি অর্থাৎ পরমাস্ম! 
প্রানের স্থষ্টি করিলেন । স্রধাগণ স্মরণ করিবেন ঘে, বেদান্ত- 
মতে পরমাক্সীহই জীব ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । 
কৌধাতকিব্রাক্মণোপনিষদে উক্ত কারণে প্রানকে প্রজ্ঞা 
বল! হইয়াছে । সেযাহ। হউক । 

শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিযঙ্খলিও সংহত । সংহত পার্থ, 

পরার্থ হইয়। থাকে । এই জল্নয যেমন দেহ আত্মা নহে, 
আন্ম। দেহ হইতে অতিরিক্ত, মেইরূপ ইন্জিয়ও আত্মা নহে, 
মান্স। ইন্দ্রিয় ছইতে অতিরিক্ত, ইহও বুঝা যাইতেছে । কেন 
ন।, দেহের ন্যায় ইন্ডরিও সংহত পদর্থ। সাংখ্যচাষ্যের। 
উক্তরূপে এক হেতু দ্বারাই অর্থাৎ সংহত পদার্থের পরার্থত্ 
দেখিতে পাওয়া বাধ এই হেতুবলেই দেহাত্মবাদের এবং 
ইন্দরিয়াক্বাদের খণ্ডন করিঘ্াছেন। গৌতম ভিন্ন ভিন্ন 
হেতুর উপন্যস করিয়৷ পৃথুক্‌ পৃথক্‌ রূপে দেহাত্মবাদের এবং 
ইন্জিয়াত্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্বুলত দৈহাত্ববাদের . 


১৪ প্রথম লেকৃচর । 


খগ্ডনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে । এখন ইক্ড্রিয়াত্ববাদের 
খগ্ুনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে । গৌতমের 
ইন্দ্রিয় ত্ববাদ খগ্ডনের একটা সুত্র এই. 
হয়লক্র্ নাধ্যালজাপ্রন্স্বম্যাল্‌। 

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিক্ড্িয় স্পর্শন শব্দের অর্থ 
ত্বগিক্দিয়। একটা বিষয় দর্শনেক্দিয় ও স্পর্শনেন্দ্িয় দ্বারা 
*গৃহীত হয়। অথচ এ গ্রহ্ণদ্ধয় এক-কর্তৃক, এরূপ গ্রতি- 
সন্ধান হয়। অর্থাৎ ঘে আমি পূর্বে ইহা দেখ্য়াছিলাম, 
সেু আমি এখন ইহা স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শন ও 
স্পর্শনের এক কর্তার প্রতিসন্ধান হয়। আমি পূর্বে 
দেখিয়াছিলাম, আমি এখন স্পর্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব 
সকলেই স্বীকার করিবেন | এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে 
ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইক্িয হইতে অতিরিক্ত । কেন 
না, ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে চক্ষুরিক্দিয় দর্শনের এবং ত্বগিক্জিয় 
স্পর্ণনের কর্তা হইবে । চক্ষুরিক্দিয় দর্শন করিতে পারে 
বটে কিন্তু স্পর্শণন করিতে পারে না» তিনি স্পর্শন করিতে 
পাঁরে দর্শন করিতে পারে ন।। স্ৃতরাং ইক্দ্িয়াত্মবাদে 
দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্ত। ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে । অথচ 
আমি দেখিয়াছিলাম "আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শনের 
ও স্পর্শনের অভিন্ন কর্তার অর্থাৎ যে দর্শনের কর্তা- সেইই 
ম্পর্শনের কর্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্পর্শনের এক কর্তার 
অনুসন্ধান হইতেছে। ইন্দ্িয়াত্ববাদে তাহ হইতে পারে 
না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্ম! নহে। আত্ম! ইন্দ্রিয় হইতে 
অতিরিক্ত অর্থাৎ পদার্থান্তর। সত্য বটে যে, চক্ষুরিক্রিয় 
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না থাকিলে দর্শন হয় না, ত্বগিক্দিয় না থাকিলে স্পর্শন 
হয় না, এইরূপ ঘ্ঘাশাঁদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে গন্ধাদির 
অনুভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্ডিয় 
দর্শনাঁদির কর্তানহে। কেন না, তাহ! হইলে দর্শন স্পর্শনাদি- 
রূপ বিভিন্ন ইক্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের এক কর্তার প্রতি- 
সন্ধান হইতে পারে না। অতএব চক্ষুরাঁদি ইঞ্জিয় চেতন 
নহে বা কর্তী নহে, উহার চেতনের উপকরণ এবং রূপাদি* 
বিষয় গ্রহণের নিমিন্ত। এই জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে 
তন্দারা চেতন অর্থাৎ আত্মা রূপাঁদি বিষয় গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হয়। চক্ষরাঁদি ইন্দিয় ন| থাকিলে রূপাদি বিষয়ের 
গ্রহণ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের গ্রতি মনোযোগ কারলে 
ঈহ। আরও বিশদরূপে বুঝ! যাইতে পারে। সূত্রধর রৃক্ষা্দি 
চ্ছেদনের কর্তা, পরণু তাহার উপকরণ এবং ছেদনের সাঁধন। 
সূত্রধর পরশুর সাহায্যে ছেদন সম্পনন করে। পরশুর 
সাহাধ্য ভিন্ন ছেদন করিতে পারে না। তা বলিয়া পরশু 
ছেদনের কর্তা নহে। সুত্রধরই ছেদনের কর্তা। আত্মাও 
মেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দিয়ের সাহাব্যে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ 
করে। চক্ষুরাদির সাহায্য ভিন্ন র্ূপাঁদি বিষয়ের গ্রহণ 
করিতে পাঁরে না। তাহা হইলেও চন্ুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাঁদি 
গ্রহণের কর্ত। নহে, আত্মাই রূপাদি গ্রহণের কর্তা। ইক্তিয় 
সকলের বিষয় নিযুমিত। চক্ষুরিক্দিয়ের বিষয় রূপ, ত্বগিক্মিয়ের 
বিষয় স্পর্শ, দ্রাণেক্দিয়ের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি । আত্মার বিষয় 
নিয়মিত নহে। আত্মা রুপরসাদি সমস্ত বিষয় গহণ করিতে 
সমর্থ। অতএব চক্ষরাদি ইন্জিয় আত্বা নহে। আত্মা ইন্জিয়, 
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হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ। ইক্জিয়াত্ববাদ খণ্ডন 
প্রসঙ্গে গোতমের আর একটা সুত্র এই-_ 
জুন্দিমান্নহনিজ্জাহান্‌ | 

অর্থাৎ এক ইন্দিয় দ্বার। কোন বিষধূ গৃহীত হইলে 
ইন্দরিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইক্ড্িয়ের বিকার হইয়! থাকে । 
একটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । কোন অন্ন রস- 
'যুক্ত ফলের রস, গন্ধ € রূপ পুর্বে অনুভূত হইয়াছিল । 
বলা বাঁছুল্য যে রসনেক্তিয় দ্বার৷ রসের, স্বাঁণেক্দিয় দ্বারা 
গন্ধের এবং চক্ষুরিক্দিয় দারা রূপের অনুভব হইয়াছিল | 
কাঁলান্তরে তীদৃশ কোন ফল দুষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষরিক্দিয় 
দ্বারা তথাবিধ রূপ গুহীত হইলে বা জাঁণেন্দিয় দারা তাদৃশ 
গন্ধ আঘাত হইলে তৎসহচরিত অস্রসের অনুমান হয়। 
এবং দন্তোদক-গাব অর্থাৎ দন্তমলে জলের জাবির্ভাব হয়ু। 
কেননা, রূপের বা! গন্দের গ্রহণ দ্বার! তৎ্সহচিত অল্পরসের 
অন্মাঁন হইলে তদিষয়ে অনুম[তাঁর অভিলাষ সমুৎপন্ন হয়, 
তাহাই দন্তোদক প্লবের ক্ষারণ। ইল্জিয়াত্স বাদে ইহা 
হইতে পারে না। কেননা, রূপ দেখিল চক্ষুরিন্দ্রিয়। 
গন্ধ আপ্রাণ করিল স্রাণেন্টিয়। অভিলাষ হইল র্- 
নেক্দ্িয়ের এবং জলের আবির্ভাবও হুইল রসনেক্দিয়ে। 
ইক্জরিয়াক্স বাঁদে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্রিয় 
ব্যতিরিক্ত আত্ম! তত্তদিক্িয়ের সাহায্যে রূপাঁদ গ্রহণ 
করিয়া তৎসহচরিত অযরসের অনুমান করে । পরে অশ্পরসা- 
স্বাদনে আত্মার অভিলাষ হয়। «* এ অভিলাষ বশত রসনে- 
নিয়ে জলের আবির্ভীব হয়। উহা সর্বরথা স্তসঙ্গত। 
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গৌতমের ইন্দিয়াত্ববাদ খণ্ডন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল । 
গৌতমের ইক্ড্রিয়াত্ববাদ খণ্ডন অতীব সমীচীন হইয়াছে 
সন্দেহ নাঁই। প্রাণাত্মবাদ খণ্ডনের জন্য দার্শনিকের 
স্বতন্্ ভাবে 'কোন যুক্তির উপন্যাস করেন নাই। প্রাণ, 
বার বিশেষ মাত্র। ভূতচৈতন্য বাদ খণ্ডিত হওয়াতেই 
প্রাণাত্ববাদ খণ্ডিত হয় । এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণাত্ব- 
বাঁদের খণ্ডন করা তাহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। 
রহদারশ্যক উপনিষদে বিস্ততভাবে প্রাণাত্ববাদ খগ্ডিত 
হইয়াছে । 

নাঁয়দর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শানে মনের আত্মত্ব খণ্ডিত 
হয় নাই । ন্যাঁয়দর্শনে সমীচীন ঘুক্তিদ্বারা মনের আত্মাত্‌ খপ্ডিত 
হইয়াছে | এ অংশে ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ 
নির্বিবিবাদ | ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতম বিবেচনা! করেন যে 
রূপাদিজ্ঞান চক্ষুরাঁদি ইন্তরিয় জন্য, ইহাতে বিবাদ নাই। 
চক্ষু না থাকিলে রূপ-জ্ঞান হয় না। অন্ধের চক্ষু নাই এই 
জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় না।*গন্ধাদি জ্ঞান আ্াণাদি ইন্দ্রিয়, 
জন্য । অতএব স্মরণ জ্ঞানও অবশ্য কোন ইক্ড্রিয় জন্য 
হইবে । যে ইন্দিয়দ্বারা স্মরণ জ্ঞান হয়, তাহার নাম মন। 
যাহার স্মরণজ্ঞান হয়, তাঁহার নাম আত্মা । স্ৃতরাং মন 
ও আত্ব। এক হইতে পারে না। তীৎপর্ধ্য টাকাকার 
বাঁচম্পতি মিশ্র বলেন যে যদিও ম্মরণজ্ঞান সংস্কার জন্য, 
তথাপি শ্মরণজ্ঞান অবশ্য ইন্ড্রিয় জন্য হইবে | জগতে যে কিছু 
রান হইয়া থাকে তৎলমস্তই কোন না কোন ইন্দ্রিয় জন্য 
বূপে অনুভূত হয়। স্মরণজ্ঞীনও জ্ঞান, অতএব তাহাও কোন 
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ইন্দ্রিয় জন্য হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কাঁরণ আছে। 
অতএব স্মরণজ্ঞানের সাধন রূপে মনকে গ্রহণ করা সঙ্গত। 
এই জন্য মন ইন্জিয়, মন আত্ম নহে। 

আঁর এক কথা । চক্ষু দ্বার রূপের “উপলব্ধি হয়, 
রসাদির উপলদ্ধি হয় না। এই কারণে রসাঁদির উপলব্ধির 
জন্য রসনাদি ইক্জিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । রসনাদি "ইন্দ্রিয় 
'্বার রূপের উপলদ্ধি হয় ন! এই হেত্রতে রূপের উপলব্ধির 
জন্য চক্ষুরিক্দিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এ বিষয়ে বিবাদ নাই । 
এখন বিবেচনা কর! উচিত যে, সমৃস্ত প্রাণীর সখ ছুঃখাদির 
উপলব্ধি হইয়া থাকে । রূপাদির উপলব্ধির ন্যায় স্খাদির 
উপলব্ধিও অবশ্য ইন্জিয় জন্য হইবে। চক্ষুদ্বারা রসাদির 
উপলব্ধি হয়ু ন| বলিয়া যেমন তাহার জন্য রসনাদি ইন্জিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে, (সউন্ূপ চক্ষুরাঁদি কোন বহিরিন্দ্িয় ছারা 
স্থখাদ্ির উপলব্ধি হয় ন। বলিয়। স্খাদ্ির উপলব্ধির জন্য 
অন্তরিক্দ্রিষ় অর্থাৎ মন স্বীরুত হওয়া উচিত। যাহার দ্বারা 
স্খাঁদির উপলব্ধি হয়, তাঁহধর নাম মন। স্তখাদির উপলব্ধি 
যাহার হয়, তাহার নাম আত্মা । চক্ষু দ্বার রূপের উপলদ্ধি 
হইলেও যেমন রূপের উপলদ্ধি আত্মার হয় চক্ষুর হয় না। 
সেইরূপ মন দ্বারা গুখাদির উপলব্ধি হইলেও স্ুখাদ্রির উপ- 
লব্ধি আত্মার হয় মনের হয় না। আন্নার রূপাদির উপলব্ধির 
জন্য তেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সেইরূপ আত্মার 
স্থখাদি উপলব্ধির জন্যও কোঁন ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত হুইবে। 
এমত অবস্থায় মনকে আত্মা বলিলে আত্মার মতি-সাঁধন 
'অর্থাৎ স্সরণের এবং স্তবখাদি উপলব্ধির সাধন প্রত্যাখ্যাত 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত । ১৯ 


হইতে পারে না। তাহা হইলে বিবাদ নাম মাত্রে পর্যবসিত 
হয়। কেননা, মনকে আত্মা বলিলে আত্মার আত্মা” এই নামটা 
ক্ীকাঁর কর| হইল না। “মন এই নাম স্বীকার কর! হইল 
মাত্র । মন্তা "ও মতি সাধন, এই দুইটা পদার্থ স্বীকার করা 
হইতেছে সন্দেহ নাই | রূপাদির উপলদ্ধি করণ সাপেক্ষ 
অর্থাৎ ইন্ড্রিয় সাপেক্ষ, স্থখাদির উপলদ্ধি করণ সাপেক্ষ নহে। 
এরূপ নিয়ম কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বিপরীর্ত 
পক্ষে প্রমাণ অনুভূত হয় । জগতে কোন জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ 
নহে কেবল স্খাদির উপলব্ধি এবং স্মরণ জ্ঞান__কর্রণ- 
নিরপেক্ষ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। খীহাদের মতে মন 
আত্মা এবং স্ুখাদি উপলব্ধি করণ জন্য নহে, তাহারা  তর্ক- 
স্থলে যাহাই বলুন না কেন, উপলদ্ধি মাত্রই করণ-সাঁধ্য, 
এই সর্বজনীন প্রুবসত্য অক্জাতভাবে তীহাদের অন্তঃকরণ 
আলোড়িত করে সন্দেহ নাই । এই জন্যই তাহারা বলিয়া 
থাকেন যে, এক দিকে দেখিতে গেলে মন আত্মা, অপর- 
দিকে দেখিতে গেলে মন ইন্দ্রিয়। এতদ্দারা তাহারা, 
অজ্ঞাত ভাবে উক্ত নিয়মের অর্থাৎ উপলব্ি মাত্রই ইন্দ্রিয় 
জন্য, এই নিয়মের সমর্থন করিতেছেন। পরন্তু একমাত্র 
মন স্ুখাঁদি উপলব্ধির কর্তীও হইবেকরণও হইবে, ইহা 
অসন্ভব। কারণ) কর্তৃত্ব ও করণত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ। এক 
পদার্থে তাঁদৃশ বিরুদ্বধন্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। 
কর্তা ও করণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা! সমর্থিত হইয়াছে । 

মনের আত্মত্ব বিষয়ে একটা কথা বলা উচিতি বোধ হই- 
তেছে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, মন আত্মা মনের" 
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অতিরিক্ত আত নাই, ইহা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, প্রাচ্য আচাধ্য- 
গণ ইহা অবগত ছিলেন না। একথা কিয়ৎ পরিমাণে 
সত্য | মনের অতিরিক্ত আত্মা নাই মনের নামান্তর আত্মা,ইহা 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, এ কথা৷ ঠিক। প্রাচ্য গগ্ডিতগণ ইহ 
অবগত ছিলেন না ইহা ঠিক নহে। প্রদশিত হইয়াছে যে 
্যায়দশন প্রণেতা গৌতম, মনের অতিরিক্ত আত্মা. নাই, 
*র্ববপক্ষভাবে এই মতটা তুলিয়া! তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। 
অতএব প্রাচ্য আচার্ধ্যগণ উহা! অবগত ছিলেন না, ইহা বলিতে 
পারা ঘায় না। এইমাত্র বলিতে পার! ঘায় ঘে,গ্রাচ্য আচাধ্য- 
গণ উহ! পূর্ববপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
করেন নাই । প্রতীচ্য আচাধ্যগণ উহা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন। পরন্ত প্রাচ্য পঞ্চিতদিগের মধ্যে আস্তিক 
দাঁশশনিকগণ মনের আত্মত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, 
কিন্ত নাস্তিক দার্শনিক দ্রিগের মধ্যে কোন মতে মনের 
আত্মত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকূত হইয়াছে । বেদান্তসারকার 
বলেন__ ্‌ 
বুনন জাল্জান্ধ: ক্সন্সা$ন্লৰ ক্সাল্সা ললীলঘ- 
দুমাতি স্বুন: ললবি স্তম দাঝাহ্ব্মালান্‌ সন্ত বত্ব্ৰ- 
নানস্ নিজ্ব্সনালিআান্মবৃমানান্ব লন শান্ধীনি নহনি | 
ইহার তীৎপর্ধ্য এই-_অন্য চার্বাক বলেন যে, মন আত্মা। 
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, গ্রাণময় অপেক্ষা অন্য অন্তরাত্মা 
মনোময় ৷ মনের আত্মত্ব বিষয়ে যুক্তি এই যে, ইন্দ্রিয় ব্যাপার 
এবং শ্বাস প্রশ্বাসাতিরিক্ত প্রাণব্যাপ্টর ন৷ থাকিলেও কেবল 
মনের দ্বারা স্বপ্নদর্শ নাদি নির্বাহ হইতেছে |. এই জন মনকে 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। , ২১ 


আত্মা বলা সঙ্গত | আমি সন্কল্প করিতেছি আমি বিকল্প করি- 
তেছি এই অনুভবও মনের আত্মত্ব সমর্থন করিতেছে । এক 
শ্রেণীর চার্বাক মনের আত্মত্ব নিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া 
ছেন,ইহা প্রদক্িত হইল | মহাভারতে চার্বাঁক মতের সমুল্েখ 
দেখিতে পাওয়া যায় । কোন কোন উপনিষদে চার্বাঁক- 
মতের, ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। শ্ুতরাং চার্ধাক মত বনু 
প্রাচীন সন্দেহ নাই । মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্ত বিষয়ে প্রাচ্য 
€ গ্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কে উত্তমর্ণ কে অধমর্ণ 
কৃতবিগ্ মণ্ডলী তাহার নিরূপণ করিবেন। , 
বোধ হযু ঘে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা 
অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগুহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব 
সিদ্ধান্তের আবির্ভীব হইয়াছে । বেদান্ত মতে আত্ু। নিত্য 
টচৈতন্যন্বরূপ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধম্ম নাই। 
সখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি মনের বা অন্তকরণ্রে ধর্মা। 
আত্ম! চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও আত্মা অসঙ্গ | 
এই জন্য আত্মন্বরূপ জ্ঞান মহনর ধন্ম নহে। বৃত্যাত্মক 
জ্ঞান মনের ধর্মা। আমর। বখন কোন বস্তর দর্শন করি, 
তখন কবক্ষ্যমাণ প্রণালীতে সেই দশন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়| 
সাংখ্য মতে নয়ন রশ্যি দ্রষ্টব্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়। 
এরূপ সংযোগ হইলে আমাদের দর্শনেক্িয় দ্রষব্য 
বিষয়াকারে পরিণত হয় । অর্থাৎ দর্শনেক্দিযের বিষয়াঁকার 
বৃত্তি হ্য। দর্শনেক্দিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত মণ্ডলীও ওকারান্তরে স্বীকর করিয়াছেন। তাহাদের 
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হয়। দর্ণনেন্দিষে দ্রব্য পদার্থের গ্রতিবিদ্ব পড়া, আর 
দর্শনেন্দ্িয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়া, ফলত এক কথা। 
কেন না, গ্রতিবিন্ব দ্বারাই হউক বা পরিণাম দ্বারাই হউক 
দর্শনেক্জিয় বিষয়াকার ধারণ করে, এ বিষয়ে ম'উভেদ হইতেছে 
না। দর্শনেক্িয় বিষয়াকারে পরিণত হইলেই বিষয় দর্শন 
নিষ্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়। যায় যে, অন্যমনস্ক' ব্যক্তি 
“দর্শনেক্িয়ের সনিকৃষ্ট ব| নিকটবর্তী পদার্থও দেখিতে পায় না। 
দর্শনক্রিয়। নিষ্পন্ভি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা আছে। ইন্জিয় 
বিময়াঁকারে পরিণত হইলে তৎসংঘুক্ত অন্তঃকরণ (বষয়াকারে 
পরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইন্দ্িযগত বিষয় গুতিবিচ্ব 
সলাত বিশেষ ছার! মস্তিক্কে নীত হয়। বেদান্তমতে অন্ত£করণ 
চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় দ্বারা বিষয় দেশ গত হইয়া! বিষয়াকার 
ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে অন্তঃকরণ বহির্দেশে গমন 
করে দা । ক্বস্থানস্থিত অন্ত/করণে বহির্দেশস্থ বিষয়ের 
প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। পরক্ত এণিধান পূর্বক চিন্তা 
করিলে বেদান্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইবে। কারণ, 
মনের বিষয় দেশ গমন স্বীকার না করিলে, 
নস্থেংনানন তু ম্মঘ অিলমীলমা দন্বক্ছ: | 

অর্থাৎ শরীরের খহিঃঞদেশে এতদুরে আমি এই বিষয়ের 
উপলব্ধি করিয়াছি । এতাদুশ গুতিসন্ধান হইতে পারে 
না । কেন নী), মনের বহির্গমন না হইলে শরীর মধ্যে দর্শন 
ক্রিয়। সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে । তাহা হইলে বহির্দেশের 
এবং দুরতাঁদির প্রতিসন্ধান কিরে, হইতে পারে? নিকটস্থ, 
'দুরদেশস্থ এবং দূরতর দেশস্থ বস্তুর দর্শন স্থলে তথাঁবিধ 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ২৩ 


তারতম্য মকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাও বিবে- 
চনা কর! উচিত যে, বিস্তীর্ণ বহিঃপ্রদেশ ও তদগত রথ- 
গজাদির আকার ধারণ করা হৃদয় মধ্যস্থ মনের পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। সত্যকছট ক্ষুদ্রদর্পণে বৃহৎ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত 
হয়। কিন্তু তদ্দারা তাদৃশ বৃহৎ পদার্থের দূরত্াদি অনুভূত 
হয় না 

আপনি হইতে পারে যে, স্বপ্পীবস্থাতে হদয় মধে'ই হঞ্ছের 
অনুভব হইয়া থাকে । তৎকালে হুদয় মধাস্ মন বিত্বীর্ণ 
প্রদেশের এবং তদ্গত রথ গজাদির আকার ধারণ করে ইহা 
স্বীকার করিতে হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে স্বপ্না 
বস্থার ন্যায় জাগ্দবস্থাতেও হদয় মধ্যস্থ মন তদ্রুপ আঁকার 
ধারণ করিবে, ইহা বলা যাইতে পারে । এতছতরে বভব্য 
এই যে,স্বগ্প মায়াময়, মায়! অঘটন ঘটন পটয়সী । ইন্দ্রজালা- 
দিতে মাযাগ্রভাবে অসন্তাব্য পদার্থের অনুভব সর্ধসিদ্ধ। 
মতএব মাঁয়াবশত স্বপ্নে যাহা হইতে পারে, জাঁঠদ্রবস্থাতে 
তাহা হইবার আপত্তি সমীচীম্” বলা যাইতে পারে না। 
জগ্রদবস্থাও বন্তগত্যা মায়াময় বটে, পরন্ত স্বপ্রাবস্থা 
আগন্তুক দোঁষ জন্য) জাগ্রদবস্থা আগন্তক দোঁষ জন্য নহে। 
এই জন্য স্বপ্নাবস্থার এবং জাগ্রদবস্থার 'বৈলক্ষণ্য সর্বজনীন । 
সে যাহা হউক। 

অন্তরকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইলেও বিষয় 
দর্শন সম্পন্ন হয় না। কারণ) বিষয় দর্শন হইলে বিষয়ের 
প্রকাশ অবগ্যন্তাবী। *ক বিষয়ের প্রকাশ করিবে? 
ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ বা অপ্রকাশ' 
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স্বভাব | যে স্বয়ং অপ্রকাশ, সে অপরের প্রকাশ সম্পাদন 
করিবে, ইহা অশ্রদ্ধেয়। এই জন্য বেদান্তাচাধ্যগণ 
বলেন যে, গ্রকাশরূপ আত্ম! অন্তঃকরণ বৃভিতে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়া! এ বৃ্তিকে প্রকাঁশায়মান করে। তীদ্দারা বিষয় প্রকা- 
শের পরিনিষ্প্তি হয়। ইহা সাংখ্যাঁচা্যদিগেরও অনুমত । 
নৈয়াঁ়িক আচার্য্যগণ আত্মার এতিবিন্ব স্বীকার করেন ন' 
বটে, কিন্তু ভাহারাও আত্মমন?-সংযোগ না হইলে কোন 
জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জ্ঞানোৎপভির প্রতি 
বা বিষয় প্রকাশের প্রতি আত্মার অপেক্ষা আছে, ইছ। 
স্বীকার করিয়াছেন। 

(যর্ূপ বলা হইল, তদ্গার। বুঝ। যাইতেছে যে, 
বেদান্তমতে বভ্যাত্ক জ্ঞান ও স্খদ্ুঃখাঁদি মনের র্্া 
হইলেও মন অগ্রকাশ বলিয়া বিষয় প্রকাশের জন্য 
আঁত্রীর অপেক্ষা আছে। মনের আত্বাত্ববাঁদীরা হযুত 
বিবেচনা করিয়াছেন যে, ভখছুঃখ,। এমন কি) জ্ঞান 
পর্য্যন্ত যখন মনের ধর্ঠ)। তখন অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার 
আনাবশ্যক | পরন্ত স্খডগখ ও জ্ঞান মনের ধর্ম হইলেও 
বিষয় গ্রকাঁশের জন্য আল্লার আবশ্যক, বেদান্তের এই 
সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁহারা প্রণিধান করেন নাই। সেই জন্য 
বলিতেছিলাম যে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত তাঁবে বা অসম্পূর্ণ 
ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মা সিদ্ধান্তের আবির্ভাব 
হইয়াছে । যাঁহ। স্বভাবত জড়, তাহা প্রকাশ রূগ হইতে 
পারে না, ইহা যথাস্থানে সমর্থিত হইয়াছে! নৈয়ায়িক 
আচার্য্য গণের মতে আত্মা চৈতনস্বরূপ বাঁ প্রকাশ রূপ 
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নহে। অন্যান্য প্দার্ধের ন্যায় আত্মীও স্বভাবত জড়, 
মনঃসংযোগ বশত আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয় বলিয়া! 
আত্মাকে চেতন বলা হয় মাত্র । নৈয়াঁয়িক মতে মনও জড় 
পদার্থ, আত্মা জড়পদার্থ। মন?নংযোগবশত যেমন আত্মাতে 
চেতনার উৎপত্তি বল! হইয়াছে, সেইরূপ ইল্জরিয়াদি সংবন্ধ- 
বশত মনে চেতনার উৎ্পন্তি হয়, ইহাও বল! যাইতে পারে। 
সতরাং ন্যায়মতে মনের আত্মত্ব খণ্ডন অনায়াস সীধ। 
হইতেছে না। এইজন্য শখাদির উপলব্ধির এবং স্মরণের 
মাধনের অপেক্ষা আছে বলিয়া নৈয়াযিক আচাধ্যগণ মনের 
আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 

কিন্ত শ্্খাদির উপলব্ধি করণ জন্য, নৈযীযিক 
আচাধ্যগণের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক আচাধ্যগণ 
স্বীকার করেন না। তীহাদের মতে আত্ম! উপলব্ধি ন্বরূপ 
সতরাং উপলব্ি নিত্য। উহা জন্য নহে। বৈদান্তিক 
আচাধ্যগণ বলেন যে, স্ত্খাদির উপলদ্ধি করণজন্য, 
উহার কোন প্রমাণ নাই। য়দি বল! হয় যে, রূপাদির 
উপলব্ধি সাক্ষাৎকার স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক, অর্থচ 
তাহা চক্ষুরাদিকরণ জন্য। স্তখাঁদির উপলব্ধিও সাক্ষাৎ- 
কারাত্মর্ক। অতএব উহাঁও কাঁরণ* জন্য হইবে । তাহা 
হইলে বক্তব্য এই যে, সাক্ষীৎকাঁরাত্বক জ্ঞীন_-করণ জন্য 
হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত প্রতিকূল 
প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । ঈশ্বরীয় জ্ঞান সাক্ষাৎকারা ত্বক 
থচ উহ। করণ জন্য নে, উহা নিত্য। ইহাতে নৈয়ায়িক- 
দিগেরও বিপ্রতিপর্তি নাই । অতএব সাক্ষাৎকারাত্মক তান 
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করণ জন্য হইবে, এ কল্পনা প্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত। আরও 
বিবেচনা! কর। উচিত যে, অজ্ঞাত অবস্থায় স্বখাদির অবস্থিতি 
কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হয় না। 
অতএব বলিতে হইতেছে যে স্খাঁদির উৎপত্ভিএময়েই তাহার 
উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়। থাকে । যদি তাহাই হইল, 
তবে স্তুখাঁদির সাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না। কেননা 
“করণ কারণবিশেষমাত্র | কারণ ও কাধ্য অবশ্য পূর্বাপর ভাবে 
অবস্থিত হইবে । অর্থাৎ কারণ কার্য্যোৎপত্ভির পূর্বববস্তী 
হইবে । যে বিষয়ের উপলব্ধি হইবে, উপলব্ধির পূর্বে এ 
বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে । কিন্ত 
অনুৎ'পন্ন বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সংবন্ধ হইতে পারে না। 
যেহেতু সংবন্ধ য়ায় ॥ অর্থাৎ যে উভয়ের মংবন্ধ হইবে এ 
উভয় এ সংবন্ধের হেতু । এখন জুধীগণ বিবেচন! করিবেন যে, 
নখের সহিত মনের সংবন্ধ ন! হইলে স্ুখ-জ্ঞান মনৌজন্য বা 
করণ জন্য হইতে পারে না। স্থুখের উৎপত্তি না হইলে 
নখের সহিত মনের সন্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং 
সুখের উৎপত্তি সময়ে স্্রখের ঘে উপলব্ধি হয় তাহ! কোন 
রূপে করণ জন্য হইতে পারে না। প্রথমক্ষণে স্থখের 
উৎ্পন্তি হইয়। দ্বিতীষ্ক ক্ষণে তাহার উপলব্ধি হইবে, ইহাও 
বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত স্তুখের সভ্ভা বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 

আর এক কথা, ন্যায় মতে স্খ আত্মসমবেত; 
আত্ম-মনঃসংযোগ শ্ুখোৎ্পত্তির« অসমবায়ি কারণ । 
ন্থখোতৎপত্তির | অসমবাঁয়ি কারণ মনঃনংযোগ সুখোলদ্ধিরও 
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কারণ হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত। কেননা, স্থখাদির 
উৎপাদক মন£সংঘোঁগ তন্দারাই অর্থাৎ স্ত্খাদির উৎপাদন 
দ্বারাই অন্যথা সিদ্ধ হইয়া যায়) স্থতরাং স্খাদ্ি জ্ঞানের 
হেতু হইতে পাঁরে না। যাহা বিষয়ের উৎপত্তির অসমবাষি 
কারণ, তাহ। এ বিষয়ের জ্ঞানের অসমবাঁয়ি কাঁরণ হইবে, 
ইহা তৃষ্টচর কল্পনা । ইহ। কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। 
এক সংযোগদ্বারা মুখের এবং অপর সংযোগদ্ার। স্থখজ্ঞানের” 
উৎপত্তি হইবে, এতাদৃশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। 
কারণ, সংযোগান্তর কল্পনা করিতে গেলে পূর্ব সংযোগের 
বিনাশ কল্পনা! করিতে হইবে। পূর্ববসংযোগ বিদ্যমান 
থাকা অবস্থায় সংঘোগান্তর হওয়া অসম্ভব । কিন্ত পূর্বব- 
ংযোগ স্থখের অসমবাঁয়ি কারণ। তাহা নষ্ট হইয়া গেলে 
স্বখও বিনষ্ট হইয়া যাইবে | সুখ বিনষ্ট ইইলে, সুখের 
অনুভব হইতে পারে না। শ্ধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 
ঘে, স্তবখৈের উপলদ্ধি বাঁ স্থখের জ্ঞান করণ জন্য ইহা৷ বলা 
যাইতে পারে না, ইহা সমর্থিত হইতেছে । আপনি 
হইতে পারে থে, স্খজ্ঞান যদি জন্য ন। হয়, তবে তাহার 
বিনাশও নাই। তাহা! হইলে সুখজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে 
স্বখজ্ান বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূগ অনুভব হইতে 
পারে না। অথচ তাদৃশ অনুভব সর্বজনসিদ্ধ। তাহার 
অপলাপ কর। যাইতে পাঁরে না । অতএব উক্ত অনুভব অনু- 
সারে স্খ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে । এত- 
দু্তরে বক্তব্য এই যে, সুখ;বিদ্যমান থাকা সময়ে যদি উক্তরূপ 
অনুভব হইত, অর্থাৎ স্থখ জ্বানের উৎপত্তির ও বিনাঁশের . 
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অনুভব হইত, তবে তাদ্দারা স্ত্রখ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ 
প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয়না । স্থখের 
উৎপত্তি হইলে স্ুখজ্জানের উৎপত্তি এবং স্থখের বিনাশ হইলে 
স্বখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত ম্নুভব সুখের 
উৎপত্তি বিনাঁশ দ্বারা অন্যথা সিদ্ধ বলিয়া তদ্বলে স্ত্খজ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ কঙ্গনা করা যাইতে পারেনা । ছুঃখকালে 
ুখোপলক্ষিত জ্ঞান থাকে বটে, পরন্ত স্থখ বিশিষ্ট জ্ঞান 
থকে ন। | অর্থাৎ ছুঃখকালে এ জ্ঞানকে স্থখোপলক্ষিত জ্ঞান 
বল! যাইতে পারিলেও সখ বিশিষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে 
ন।। নীল পীত লোহিত বস্ত পর্যায় ক্রমে স্ফটিক মণির 
সন্ধানে নীত হইলে তন্তৎকালে স্কটিক মণির নীলাদি 
অবস্থা ধেমন বাস্তবিক নহে, কিন্তু ওপাধিক এবং নীল বস্তর 
সন্নিধানের পরে লোহিত বস্তুর সনিধান কালেও যেমন স্ফটিক 
মণিকে নালোপলক্ষিত বল! যাইতে পারিলেও নীলবিশিষট 
বল। যাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রপ বুঝিতে 
হইবে। ফলত উপাধির উৎপি বিনাশ দ্বার! উক্ত অনু- 
তবের উপপন্তি হইতে পারে। এই জন্য তদ্দারা জ্ঞানের 
উৎপভ্ভি বিনাশ কল্পনা গৌরব পরাহত হইবে সন্দেহ নাই । 
আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদ্ির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার যেমন 
বটাকাশাদ্ির উৎপতি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হুই- 
লেও সেইরূপ স্তখাদ্রির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা স্থখাদি জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়ামে হইতে পারে। 
অতএব অবাধিত লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একত্ব কল্পনা 
সর্ব! সমীচীন । ন্যায় মতে স্থুখের এবং স্খ জ্ঞানের উৎ- 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত। ৯ 


পত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে । বেদীন্তমতে কেবল 
স্থখের উত্পত্তি বিনাঁশ স্বীকার করিতে হইতেছে, সুখ জ্ঞানের 
উত্পর্ভি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে না। স্থতরাং 
ন্যায়মত অপেক্ষা বেদান্তমতে যথেষ্ট লাঘব হুইতেছে। 
যেরূপ বল! হইল, তদ্দার| বুঝা যাঁইতেছে যে, সুখ জ্ঞানের 
ভেদ গুতীতিও স্ুখভেদরূপ উপাধি-কারিত। কেবল তাঁহাই 
নহে, রূপাদি জ্ঞান ও স্থখাদি জ্ঞানও উপাধি ভেদেই ভিন্ন 
বস্্রগত্যা ভিন্ন নহে । এইরূপে উৎপণ্ভি বিনাশ শুন্য নিত্য- 
জ্ঞান বেদান্তমতে আত্মা । ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে 
বলিয়৷ এখানে আর অধিক বলা! হইল না। 

একটী কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বেদান্ত 
মতে অন্তঃকরণ বৃভিও জ্ঞীন শব্দে অভিহিত হয়। রূত্তিূপ 
জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্বসম্মত। বৃত্তিরপ জ্ঞানের উৎ- 
পর্ভি বিনাশ উক্ত অনুভবের গোচরীভূত হইতে পারে । এরূপ 
বলিলে আর কোনরূপ অনুপপা্ত হইতে পারে না । যেরূপ 
বল! হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ, করিলে বুঝ! যাইবে ষে, 
বৈদাস্তিক আঁচাধ্যগণ নৈয়ায়িক আঁচাধ্যগণের যুক্তির সাঁর- 
বন্ত! স্বীকার করেন নাই । আরও বলিতে পারা যায় ঘে, 
নহির্বিবষয়ের সহিত অন্তঃকরণের কোনরূপ স্বাভীবিক সম্বন্ধ 
নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ ন1 
হইলে অন্তঃকরণ তদ্িষয়াঁকারে পরিণত হইতে পারে না। 
অর্থাৎ অন্তঃকরণের তদাকার বৃত্তি হইতে পারে না। অন্ত 
করণের বহিবিষয়াকার বৃজি হইতেছে । স্থতরাং বহিবিষয়ের 
সহিত অন্তঃকরণের সাময়িক সম্বন্ধ হ্বীকার করিতে হুই-. 


৩০. প্রথম লেকৃচর | 


তৈছে। এই সম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চক্ষুরাদি বহিরিজ্দিয় 
সকলের অপেক্ষ1 সর্বথ| সমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
পক্ষান্তরে স্থখাদি অন্তঃকরণের ধম্ম সখাদির সহিত অন্ততঃ 
করণের সাক্ষাৎ সন্বন্ধ রহিয়া [ছে।, সুতরাং অন্তঃকরণের 
স্ুখাদ্যাকার বৃত্তির জন্য করণান্তরের অপেক্ষার কিছুমাত্র 
প্রয়োজন দেখ| যাইতেছে না। স্তধীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন 
'্যে, যে যুক্তিবলে নৈয়ায়িক আচাধ্যগণ মনের আত্মত্ব খণ্তশ 
করিয়াছেন, এতদ্দার। সে যুক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। 
(কেবল তাহাই নহে। বৈদান্তিক আঁচাঁধ্যগণ ন্যায়মতের অনুসরণ 
করিয়। ইহাঁও বলিতে পারেন যে, পাধিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ 
এতদ্ুভয়ের সহচার শত শত স্থানে দৃষ্ট হইলেও হীরকে 
ইহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে । অর্থাৎ শত শত স্থলে 
দেখ! যায় যে, পাথিব বন্তু লৌহ দ্বারা অস্কিত হয়, হীরক 
পার্থিব বস্তু হইলেও তাহা লৌহ দ্বারা অস্কিত হয় না। সেই 
রূপ শত শত স্থলে উপলব্ধি করণ জন্য হইলেও হুখাদির 
উপলব্ধি করণ জন্য নহে, ঈহ্ধা বলিতে পারা যাঁয়। বলিতে 
পাঁরা যায ঘে, উপলব্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিষয়কত্ব 
উপাধি । অর্থাৎ বহিবিষয়ের মহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ 
নাই, এই জন্য বহিবিষয়ের উপলব্ধি করণ জন্য হওয়৷ 
সঙ্গত। কেননা, এ করণ দ্বারা বহিবিষয়ের সহিত মনের 
সংবন্ধ সম্পন্ন হয়ু। অন্তবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ। 
আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ স্খাদির উপলব্ধি করণ 
জন্য নহে। স্মরণের হেতু সংস্কার, তাহাও মনোবৃভি, স্ৃতরাং 
'্মরণও করণ ভিন্ন হইতে পারে । 


আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত | ৩১ 


ববহৃহ।ব্,বাব্িনর্ঘ নন্দী নস্থিলল: ! 
অর্থাৎ মন চক্ষুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জন্য 
বহিবিষয় গ্রহণে মন পরতন্ত্র। এস্থলে বহিঃ পদের নির্দেশ 
থাকায় অন্তবিষয়ে মনের স্বাতন্ত্রা প্রতীত হয় কিনা, স্ধীগণ 
তাহা বিচার করিবেন | | 


দ্বিতীয় লেক্চর। 
দর্শনকাঁরকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উুপাদেষত| | 


আত্মার দংবন্ধে দার্শনিকদিগের মতের সারাংশ সংক্ষেপে 
বলিয়াছি | তাহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে 
দুই একটী কথা বলিয়া অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা 
যাইতেছে । নৈয়াষিক ও বৈশেষিক আচারধ্যদিগের মতে 
আত্মা! স্বতাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্ঘ। মনঃসংযোগাদি 
কারণ বশত আত্মাতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপন্ভি হয়। 
যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হুয়, তাহার মাম চেতন। এই 
জন্য আত্মা চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ 
থাঁকে না বলিয়া তকালে আত্মা প্রস্তরাির ন্যায় জড়ভাবে 
অবস্থিত থাকে । ইহার বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, 
বাহ স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না। কেন না, 
স্বভাবের অন্যথ। হওয়া অসপ্তব। বস্ত বিদ্যমান থাকিতে যে 
অবস্থার অন্যথা ভাঁব হয়, তাহ। বস্তুর স্বতাঁব হইতে পারে না। 
অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে 
চৈতন্যস্বরূপ বলাই সঙ্গত। ন্যা়মতে ও বৈশেষিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদার্থই নিত্য । আত্মা বিভু বা! সর্বগত। 
ন্ৃতরা ম্নোক্ষা বস্থাতেও আত্মমনঃদংযোগের ব্যতিক্রম হয় না। 
মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন 
জ্ঞান হইতে পারে না। কেন ন', আত্মমনঃসংযোগ, জ্ঞান" 
সামান্যের কারণ মাত্র । সামান্য কারণ-_-বিশেষ কারণের 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়ত! ! ৩৩ 


সাহায্যে কার্ধ্য জন্মাইয়া থাকে | মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্বজ্ঞানদ্বার। মুক্তি হয়। তত্বজ্ঞান যেমন মিথ্যাজ্ঞানের 
বিনাশ করে,*সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান হইতে পারে না। স্ৃতি__সংস্কার জন্য । সংস্কার 
বিশেষ গুণ বলিয়া কখিত। সংস্কার থাকে না বলিয়া” 
স্মৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর 
থাকে না, স্থৃতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না। 
দেখা যাইতেছে যে, তত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্তক, ইহ 

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন । জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা সত্য 
হইতে পারে না। রজ্জর্প শুক্তিরজত প্রভৃতি_যথার্থ জ্ঞান 
দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহার! সত্য নহে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। 

ংসারও যথার্থ জ্ঞান ব! তত্ৃজ্ঞান দ্বারা নিরৃত্ভ হয়, অতএব 

ংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে 
নৈয়াধ়িক ও বৈশেষিক আচাধ্যগণ অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে 
বেদীন্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে 
সংসার সত্য নহে, ইহা অনেকবার কথিত হইয়াছে । 

সে যাহা হউক | ন্যাঁয় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের 
আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। 
জ্ঞানের আশ্রয়র্ূপে আত্মার সিদ্ধি__মীমাংসকাচাধ্য প্রভা- 
করেরও অনুমত | এ বিষয়ে স্থুলত তীহাদের মত একরূপ। 
মীমাংসকাণার্ধ্য ভট্ট) ন্যায় ও বৈশেষিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল.ও 
৫ 


৩৪ দ্বিতীয় লেক্চর। 


বেদান্ত মতের সহিত সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা জড় স্বভাব 
অর্থাৎ অগ্রকাশরূপ | সাংখ্যাদিমতে আত্মা চৈতন্য স্বরূপ ব! 
প্রকাশরূপ | মীমাংসকাচাধ্য ভট্ট বলেন যে,'খগ্োত যেমন 
একাংশে অপ্রকাশরূপ অপরাংশে প্রকাশরূপ, আত্মাও সেই- 
রূপ প্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপ। ভট্ট যেন নকলকে সন্তুষ্ট 
-করিতে অভিলাষী হইয়া কোন মতের অবমাননা করিতে 
চাহেন নাই। কিন্তু লোকে বলে, যিনি সকলকে সন্তৃষ্ট 
করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে পারেন না । 
তট্রের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে । ভট্ের মত সঙ্গত হয় নাই। 
খগ্ভোত সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ বলিয়া! একাংশে প্রকাশরূপ 
অপরাংশে অপ্রকাশরূপ হইতে পারে। আত্মা নিরংশ 
স্থুতরাং আত্মার প্রকাশাপ্রকাশরূপত্ব বা চিদচিদ্রপত্ব কোন 
রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতগ্জল ও বেদান্ত 
মতে আত্মা স্বয়ং চিন্রপ, চিতের আশ্রয় নহে। পরন্ত সাংখ্য 
ও পাতগ্ল মতে আত্মা নান!, অর্থাৎ দেহভেদে আত্ম। ভিন্ন 
ভিন্ন। বেদান্তমতে আত্মা বস্তুগত্যা এক ও অদ্ধিতীয়। 
আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাঁধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মাও 
সেইরূপ এক হ্ইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ 
আত্মার ভেদ ওপাধিক, পারমার্থিক নহে। অবচ্ছিন্নবাদ ও 
প্রতিবিন্ববাদের কথা ম্মরণ করিলে স্থবধীগণ ইহা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেন | 

পূর্বেব যেরূপ বলা হইয়াছে তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে 
বুঝ! যাইবে যে, আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের বিস্তর মত- 
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(ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, আত্মা_বুদ্ধি প্রভৃতি 
বিশেষ গুণের এবং সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণের আশ্রয়। 
অর্থাৎ এ সকল গুণ আত্মার ধর্্মরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
কেবল তাহাই'নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্ত ত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথার্থ ন্যায় ও বৈশেষিক মতে 
আত্মা,নানা । সাখ্য ও পাতঞ্জল মতেও আত্মা নানা । এ 
ংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শন ও পাতঙ্জল, 
দর্শনের একমত্য আছে। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের 
মতে আত্মা নির্ধঘাক, কুটস্থ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধর্ম 
নাই ন্ুতরাং আত্মা__বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের এবং সংযো- 
গাঁদি সামনা গুণের আশ্রয় নহে । এ স্থলে বলা উচিত যে 
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ন্যায় বৈশেষিক মত এক- 
কাঁলে উপেক্ষা করিতে সাহসী না৷ হইয়া কতকটা৷ সন্ধির পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াছেন । ভীহার মতে আত্মার বুদ্ধযাদিবিশেষ 
গুণ নাই। পরক্ত সংযোগাঁদি সামান্য গুণ আছে। সে যাহা 
হউক । আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এই জন্য চেতন! আত্মার ধর্ম 
নহে। আত্মা চৈতন্যম্বতাব জড়ম্বভাব নহে। আত্মা কুটন্ছ 
ও অনঙ্গ বলিয়। আত্মা কর্তা নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে 
প্রতীয়মান হয় মাত্র । কারণ, বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আত্মা 
বুদ্ধিতে প্রতিবিদ্ষিত হয়। এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের 
ন্যায় এবং অকর্তা আত্ম! কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হুয়। আত্মা 
কর্তা না হইলেও ভোক্তা বটে। সাং্য মত ও পাতিঞ্জল মত 
সংক্ষেপে প্রদশিত হইল » সাখ্য মত প্রস্তাবান্তরে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থধীগণ তাহা ন্মরণ করিবেন ।, 
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্থধীগণ স্পঙ্$$ই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ন্যায় মত ও 
বৈশেষিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাতগ্রলমত কোন কোন 
বিষয়ে অতীব বিপরীতভাবাপন্ন | বেদাস্তমতে আত্মার চৈতন্য 
স্বভাবত্ব, নিধধশ্াকত্ব, কুটস্থত্ব ও অসন্গত্বপ্রভৃতি' অঙ্গীকৃত হই- 
যাছে। শ্ুুতরাং এ অংশে সাংখ্য দর্শন, পাতগ্জল দর্শন এবং 
বেদান্ত দর্শনের মত ভেদ নাই। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আত্মার 
একত্ব-_অদ্ধিতীয়ত্ব এবং সাংখ্যাদি মতে আত্মার নানাত্ব অঙ্গী- 
কৃত হইয়াছে । সাখ্যাদিমতে আত্মার ভোক্ত ত্ব বাস্তবিক, 
বেদান্তমতে আত্মার তো ত্বও বাস্তবিক নহে। আত্মার কর্তৃ- 
ত্বের ন্যায় ভোক্তত্বও পাধিক। এ অংশে সাংখ্যাদি মতের 
ও বেদীন্ত মতের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আত্ম 
নিত্য শুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এ সকল বিষয়েও সাংখ্য, 
পাতগ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব 
বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ 
মত ভেদ আছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের মতে আত্মা কর্তা 
নহে বুদ্ধিই কর্রী। বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়৷ 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। কেন না, বুদ্ধিতে 
আত্ম প্রতিবিম্বিত হইলে বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে 
পারে না । অর্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে 
না। এই জন্য, অকর্তা আত্মা-_কর্তারূপে এবং অচেতনা 
বুদ্ধি_চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত মতে আত্মা 
স্বভাবত অকর্তা বটে। পরন্ত স্বভাবত অপরিচ্ছিন্ন আকাশ 
যেমন ঘটাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছিন্ন হয়, স্বভাবত 
অকর্তা শায্মাও সেইরূপ বুদ্ধযাদিরপ উপাধির সম্পর্ক বশত 
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কর্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও অকর্তা, কিন্তু 
বুদধযারদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্তা । মীনাংসাদর্শনপ্রণেত৷ 
জৈমিনি আত্মার বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই। স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেঁছেন যে, ছুইটা ছুইটা দর্শনের প্রায় একমত্য 
দেখা যাইতেছে । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় 
একরূপ এবং সাখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের মত একরূপ। 

সে যাহ! হউক । যেরূপ বল! হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! 
যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দার্শনিক্দিগের মত একরূপ 
নহে। তাহাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাঝ- 
পন্ন। এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে 
না। কারণ, ক্রিয়াতেই বিকল্প অর্থাৎ নানা কল্প হইতে 
পারে। কেন না) ক্রিয়। পুরুষের প্রযত্ুসাধ্য। স্থতরাং 
ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছাধীন। তাহাতে বিকল্প সর্ধ্রথা সমীচীন 
অর্থাৎ স্থৃসঙ্গত। পুরুষ ইচ্ছ! করিলে গমন করিতে পারে, 
ইচ্ছা! করিলে গমন না করিতেও পারে । আবার পুরুষের 
ইচ্ছাধীন গমনের অল্পতা৷ বা আধিক্যও হইতে পারে । কিন্তু 
অগ্নি__পুরুষের ইচ্ছা! অনুসারে জল হুইবে বা অগ্নি হইবে না, 
ইহা অসম্ভব। কেন না, বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। 
বস্তর স্বভাবের অন্যথ হয় না। বস্তু-_যেরপ, সেইরূপ 
থাকিবে । অর্থাৎ আত্মা ন্যায়মতানুসারে জ্ঞানের আশ্রয়, 
গুণবান্‌ ও কর্তা হইবে এবং সাংখ্য মতানুসারে জ্ঞান স্বরূপ, 
নিগুণ ও অকর্তা হইবে, ইহা৷ অসম্ভব । সুতরাং বিকল্প স্বীকার 
করিয়। বিরুদ্ধ মতের স্ামঞ্স্ত করিবার উপায় নাই। 
দ্শনকারদিগের প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে 
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স্থতরাং তাহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামগ্তন্য হইতে 
পারিলে আমাদের গ্রীতি হয় বটে। কিন্তু বস্তু যেরূপ আছে 
সেইরূপ থাকিবে । বস্ত্র ত দর্শনকর্তীদিগের উপর তক্তি ব 
পক্ষপাঁত নাই যে, তাহাদের মতীনুসারে বাঁ আজ্ঞানুনারে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য সে বহুরূগীর মত নানারূপ 
ধারণ করিবে! স্প্টই বুঝ! যাইতেছে যে, দর্শনকর্তীদিগের 
পরম্পর বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটী মত যথার্থ, অপর 
মতগুলি যথার্থ নহে। কোন্‌ মতটা যথার্থ কোন্‌ মতটী অয- 
থার্থ, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় দেখ! যাইতেছে না। 
অতএব লোকে কোন্‌ মতটা মানিয়া চলিবে কোন্‌ মতটার 
প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা স্থির হইতেছে না। 
কেবল তাহাই নহে। দর্শনগুলি খষি-প্রণীত। দর্শন- 
কারদের পরস্পর বিরুদ্ব-মতগুলির মধ্যে একটী মত সত্য, 
অপর মতগুলি অসত্য, ইহা স্বীকার করিলে খধিরাও আমা- 
দের ন্যায় ভ্রান্ত-_আমাদের ন্যায় খাঁষদেরও ভ্রমপ্রমাদ আছে, 
প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে 
বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে । ধধিরাই ধন্মশান্ত্র ও 
শীতিশান্ত্রের গ্রণেতা । খধিদের শাসন অনুসারে আমাদের 
ইহুলৌকিক পারলোৌকিক সমস্ত কর্ম অনুঠিত হয়। ধীহা- 
দের শাসনে লোকে প্রাণাপেক্ষ! প্রিয়তর অর্থ ব্যয় কারে, 
সর্ববথা বক্ষণীয়ু শরীর উপবাসব্রতাদি দ্বারা ক্রিষ্ট করিবে, 
তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে লৌকে পদে পদে সন্দিগ্ৰচিত 
হইবে স্থতরাং কোন বিষয়েই লোকের নিষ্ষম্প প্রবৃতি হইতে 
পারে না। গৌতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতি 
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দংহিতাঁও প্রণয়ন করিয়াছেন । ন্যায়দর্শনের মত যদি ভ্রান্ত 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয়, তবে স্মৃতিসংহিতার মত ভ্রান্ত হইবে না, 
ইহা! কিরুপে স্থির করা যাইতে পারে। একটা গাথা 
আছে যে 
জিলিয়ৰি হহ্ক্ষ: জদিী ননি জা দলা । 
তমী ঘ্ব অতি বতৃত্বী ম্যান্সাঈহ্ঘ্য নিজ্জন: ॥ 

অর্থাৎ জৈমিনি যদি বেদ জাঁনিতেন তবে কপিল বেদ 
জানিতেন না, ইহার প্রমাণ কি? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই 
যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তীহাদের ব্যাখ্যা ভেদ বা মততেত্ 
হইল কেন ? প্রশ্নটা গুরুতর, দন্দেহ নাই। বন্ুদর্শী নির্মল 
মতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আঁধ- 
কারী। মাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতি দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর 
প্রশ্নের মীমাংস। হইতে পারে না, ইহা ম্বীকার করি। পরস্ত 
নিজবুদ্ধি অনুসারে ঘিনি যেরূপ, বোঝেন, সরলভাবে তাহা 
প্রকাশ করিলে তাহাকে অপরাধী হইতে হয় না। এই জন্য 
আমি নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে পুর্ববাচার্যদিগের আগ্রা 
যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, সরলভাবে তাহ প্রকাশ করিব। 
আশ! আছে যে মহাত্বাগণ তজ্জন্য আমীকে অপরাধী বলিয়া 
বিবেচনা! করিবেন না । 

আমি নিজের স্থুলবুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ বুঝিতে পারি, 
তাহাতে বোধ হয় ষে, দর্শন প্রণেতাদিগের বাস্তবিক মতভেদ 
আছে কি না, তাহ নির্ণয় করা স্থকঠিন। লোকের রুচির 
অনুসরণ করিয়া দর্শনকর্তগৃণ গ্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া- 
ছেন। প্রস্থানতেদ রক্ষ। করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী . 
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অবলম্িত হইয়াছে বটে। পরন্ত প্রকৃত বিষয়ে তাহাদের 
মতভেদ আছে, ইহা স্থির কর! সহজ নহে। আমরা ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে 
পাই, ব্যাখ্যাকর্তাদের নিকট তাহা প্রাপ্ত হই ব্যাখ্যাকর্তা- 
দিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শনসকলের মত 
পরম্পর বিরুদ্ধ বলিয়া! প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই ! কিন্ত 
ব্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া__সুত্রকারদিগের মত 
পরম্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত 
₹ইতে হইবে কিনা, কৃতবিদ্য মণ্ডলীর তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখা উচিত। ছুই একটী উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য 
বিষযুটী বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । নৈয়ায়িক 
আচার্ধ্যদিগের মতে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত 
হইয়াছে । তাহার! বলেন যে, আত্মা অহস্কারের আশ্রয় এবং 
বিশেষ গুণযৌগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, অস্থ 
জানানলি ক্ষত জবীলি অর্থাং আমি জানিতেছি, আমি 
করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও কৃতিরূপ বিশেষ গুণের 
' যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূর্ববাচাধ্য 
বলিতেছেন যে__ 
বনাস্ির্বন শী: ধন বনজ ঝ্হ্ঘন | 

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান। বৈদান্তিক 
আচার্ধ্গণের মতে আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় নহে এবং 
আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়া বিশেষ-গুণ-যোগে আত্মার 
্রত্যক্ষও হয় না। তাহাদের মূতে আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও 
ই্জিয় জন্য প্রত্যক্ষ গোচর নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আত্মা 
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অজ্জেয়। অর্থাৎ ত্বটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্ড্রিয়ের বৃতিদ্বারা 
প্রকাশিত হয়, আত্মা তব্রপ ইক্জ্িয-রভি দ্বারা প্রকাশিত 
হয় না। সুর্য্যের প্রকাশ যেরূপ আলোকান্তর-সাপেক্ষ নহে, 
আত্মার প্রকাও সেইরূপ প্রকাশকান্তর-সাপেক্ষ নহে। 
আত্ম! স্বপ্রকাশ। অহঙ্কার একটী স্বতন্ত্র পদার্থ । আত্মা ও 
অহঙ্কার এক নহে । পরক্ত আত্মাতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কারে 
আত্মার অন্যোন্াধ্যাম বা তাদাত্ম্যাধ্যা আছে। অহঙ্কার 
পরিছিন্ন ব৷ সীমাবদ্ধ পদার্থ। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন__ব্যাপক 
বা অমীম। আত্মা ব্যাপক হইলেও অহঙ্কারের সহিত 
অন্যোন্যাধ্যাস থাকাতে আত্মা অহসঙ্কারের ন্যায় প্রাদেশিক 
রূপে প্রতীয়মান হয়। ম্ষস্থলিস্নবাক্মি বহুনী জানান: অর্থাৎ 
আমি এই গৃহে অবস্থিত হইয়াই জানিতেছি, এতাদৃশ অনুভব 
সর্বলোক প্রসিদ্ধ । আত্মা সর্বব্যাপী হইলেও উক্ত অনুভবে 
আত্মার প্রাদেশিকত্ব প্রতীত হইতেছে সন্দেহ নাই। স্থৃতরাং 
আত্মা অহমনুভবের বিষয়, ইহা! স্বীকার করিলেও এ অনুভব 
যথার্থ, ইহা বল! যাইতে পারে না । ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর 
গিরিশিখরবন্ভাঁ মহার্ক্ষ সকল দূর্বাপ্রবালের ন্যায় দেখিতে 
পায়। এ প্রতীতি অবশ্যই যথার্থ নহে। সেইরূপ আত্মা 
মহমনুভবের গোচর হইলেও ব্যাপক 'আত্মার প্রাদেশিকত্ব 
গ্রহ হয় বলিয়া! এ অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। কেবল 
তাহাই নহে । দেহ ও ইন্ডরিয়াদিও অহমনুভবের গোচররূপে 
প্রতীয়মান হয়। অন্থ বজ্ছালি ক্সসঘুলন্ন: আন্ত অনি: অর্থাৎ 
আমি যাইতেছি, আমি অন্ধু, আমি বধির ইত্যাদি শত শত 
অনুভব লোকে বিদ্যমান। গমন__দেহধর্্ম, অন্ধত্ব ঘধিরত্ব 
৬ 
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ইন্ড্িয়ধর্ন। স্তরাং বুঝা! যাইতেছে যেসব মক্ছছালি গন্লন্দ 
সন্ত অপি; এই অনুভবত্রযে যথান্রমে দেহ, চক্ষু ও কর্ণ 
অহ্‌ং রূপে ভাসমান হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, এই মকল অনুভব যথার্থ নহে, উহা ভ্রমাত্মক | অর্থাৎ 
অধ্যামরূপ। স্বতরাং আত্মতত্ব অহ্মনুভবের গোচর হয় না 
বা অহমনুভবে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা, অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে । আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে 
তদ্িষয়ে বাদীদিগের বিবাদ হইত না। প্রত্যক্ষ-গোচর 
ঘট্াদি পদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। সত্যত্ব মিথ্যাতব 
বিষয়ে বিবাঁদ থাকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, 
তাহা নাই, ইহা! কেহই বলিতে পারে না। প্রকৃতস্থলে 
অহমনুভব হইতেছে অথচ লোকাষতিক ও বৈনাঁশিক প্রভৃতি 
বাদীগণ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা মুক্তকণে ঘোষণ। 
করিতেছেন। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে এরূপ হইত 
না। এরূপ হইতেছে। অতএব আত্মতন্ত্ প্রত্যক্ষ গোচর 
নহে অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোঁচর নহে । আত্ম! স্বপ্রকাশ 
ইইলেও আত্মাকে লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর বলা! যাইতে 
পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা বেদান্তীদ্িগের মত। বলা 
বাল্য যে, বেদান্ত মত শ্রুতিসিদ্ধ। ত্ধীগণ বুঝিতে পারি- 
তেছেন যে, নৈয়াফ়িক আচাধ্যেরা অহমনুভবের প্রতি নির্ভর 
করিয়৷ আত্মা প্রত্যক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
বৈদান্তিক আচার্ধ্যগণ তাহার সূক্ষমততব উদঘাটন করিয়া উহার 
অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (এস্থলে বৈদান্তিক আচার্য্- 
দিগের সুক্ষদৃ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 
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সেযাহা হউক । আত্মা প্রত্যক্ষ কি না, এ বিষয়ে 
নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিক মত দিবারাত্রির ন্যায় পরম্পর বিপ- 
রীত। অবশ্য উহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত। সুত্রকর্তীর মত 
বেদান্ত মতের "বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্বারা তাহা স্থির করা যাইতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত ছাড়িয়া! দিয়! কেবল 
ুত্রের, প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সুত্রকারের মত 
বেদান্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। 
নলাল্লা লনযাসন্ | 
অর্থাৎ আত্মা ও মন অপ্রত্যক্ষ । এই সুত্র বারা কণাদ 
স্পষ্টতাষায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তার! 
সূত্রের সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আত্মা এক কি অনেক, এ বিষয়ে কণাদের ৩টী সুত্র 
আছে। 
ত্বতব্বাননিম্ন্সলিহ্ীমাদুজাকনন্‌। 
ম্মন্বব্সানী নানা । 
যাব্সবামছ্যান্ব | 
সুত্রগুলির সরল অর্থ এইরূপ। সখ, ছুখ ও জ্ঞান 
নিষ্পত্তির বিশেষ নাই_-সকল আত্মার নির্বিশেষে সুখ, দুঃখ 
ও জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য আত্মা এক। আখ, দুঃখাদির 
ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ কেহ স্খী কেহ ছুঃখী এইরূপ ব্যবস্থা 
দেখা যাইতেছে, অতএব আত্ম! নানা। শাস্ত্র অনুসারেও এই 
রূপ বুঝিতে হইবে। এই সরল অর্থ বেদান্ত মতের অনুযায়ী । 
বেদাত্তমতে প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক। ব্যবহার দশতে সখ 
ছুঃখাদির ব্যবস্থা আছে বলিয়৷ আত্মা নানা। শাস্ত্রে আত্মার 
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একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে 
এই নানাত্ব স্বাভাবিক নহে ওপাধিক মাত্র। উভয়ের 
অনুকূলে শান্তর প্রদর্শন পূর্বক বেদান্তীগণ উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা কণাদের' প্রথম সুত্রটা 
পূর্ববপক্ষ-পর বলিয়! বেদান্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া- 
ছেন। কিন্ত-_ | 
বহিনি বিক্লাবিগ্রনান্রিজানবিত্ালানান্বজ্ী মানব: | 
অঙ্বিভাবিখীমাদিসামভিানান্বান্ত | 

কণাদের এই ছুইটা সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্বত্ব- 
বত্তরানলিচ্মত্যনিঘনাই্ান্সনদ্ এই সুত্রটাকে পূর্ববপক্ষ 
সূত্র 'বলিয়৷ অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্থুধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অনস্তরোদ্ধুত সূত্র ছুইটী পূর্ববপক্ষ সূত্র 
নহে সিদ্ধান্ত সুত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। 
সুত্র দুইটীর অর্থ এইরূপ। সৎ ইত্যাকার প্রতীতি 
বলে ভাব বা! সত্ভাজাতি সিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যাকার 
প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই ; ভাবের নাঁনা- 
ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতু ও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক 
মাত্র। শব্দলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে। 
শব্দলিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আকাশের 
নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন বিশেষ হেতুও 
নাই, অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ এবং 
আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব) 
ইত্যাদিরূপে ভাব পদার্থের এবং ম্ঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি 
রূপে "আকাশের ওপাধিক ভেদ বা নানাত্ব ব্যবহৃত হুই- 
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তেছে এবং তাহা ব্যাখ্যাকর্তীদিগেরও অনুমত। আত্মার 
সংবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে । অর্থাৎ আত্মা এক 
হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নাঁনা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার 
কোন বাধা নাই'। তাহা হইলে বৈশেষিক মত ও বেদান্ত 
মত এক হইয়া! উঠে, উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ থাকে 
না। * 
হুম্য্ু দত্থান্নক্জল্রন্‌ । 

কাণাদের এই সুত্র বেদান্তমতসিদ্ধ পঞ্চীকরণ বাদের 
বোধক কিনা এবং সন্বাধন্‌ ইত্যাদি সুত্র জগতের মিথ্যান্ব- 
জ্ঞাপক কিনা, তাহাঁও কৃতবিদ্যমণ্ডলীর বিবেচ্য । ব্যবহার 
দশাতে আত্মার ওপাঁধিক গুণাশ্রয়ত্ব বেদাস্তীদিগের অননুমত 
নহে। পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিক ও নৈয়া- 
ধিক আচাধ্যগণ আত্মাকে গুণের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই । ন্যায় এবং বৈশেষিক মতেও তত্রজ্ঞান 
হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইবে না, ইহাই 
মোক্ষাবস্থ | ব্যাখাকর্তীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সুত্রকার 
স্প্ট ভাঁষাঁয় ইহা বলেন নাই । গৌতম বলিয়াছেন যে, তত্বজ্ঞান 
দ্বার! মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে তন্মূলক দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ 
মোহ থাকিবে না। দোঁষ না থাকিলে "প্রবৃত্তি থাকিবে না 
অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্মের অনুষ্ঠান না হইলে 
তৎফলভোগার্থ জন্ম হইবে না| জন্ম না হইলে দুঃখ হইবে 
না। ছুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ বা মুর্তি । আত্মা 
বস্তগত্যা! দুঃখের আশ্রয় ন। হইলেও উপাধির সম্পর্ক বশত 
আত্মার ছুঃখিত্বের অভিমান হয়। তত্ৃজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের 
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মুলীভূত অধ্যাম বা! মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে কোন মতেই 
আত্মার ছুঃখিত্বের অভিমান থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও ন্যায়মত পরম্পর 
একান্ত বিরুদ্ধ, একথ| বলা যাইতে পারে না।" ন্যায় দর্শনের 
কয়েকটা সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে। 

হীমলিলিমী ভঘাহ্যী নিয়া: ্তন্মজনা: | 

যা নিইন্নান্ম লানানা ঘাথান্সযান্বম্বন্পিহ্বন্ মনা 

অহযতরান্বাবদব্বন্মিন্ন্‌ নহ্বৃনজন্বি: | 

বর্রবিমযামিলালনহ্য দলাযাদনযামিলান: | 

লাযামন্জলমহন্তযন্তহ্যাজানবন্্া | 

লিথীদলন্মিনিনাআব্বন্ন্নানান্‌ গ্রবিমমামিলাল- 

নিলামতন দনিনীঘ | 

সুত্রগুলির সাহজিক অর্থ এইরূপ-_রূপাদি বিষয় দোষের 

অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোৌহের নিমিত্ত, কি না হেতু । রূপাঁদি বিষয় 
সঙ্কল্লকৃত | বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে পদার্থ নকলের যাথা- 
ধ্যের উপলব্ধি হয় না। যেসকল তন্তদ্বারা পটনির্দিত হয়; 
এ তন্তগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ অপকৃ্ট হইলে পটের সন্ভাবের যেমন 
উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত প্রণালীর অনুদরণ করিলে 
প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সন্ভাবের উপলব্ধি 
হয় না। স্বপ্নদুষ্উ বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমে- 
য়ের অভিমানও সেইরূপ । মায়া! গন্ধব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণার 
ন্যায় প্রমাণ গ্রমেয় অতিমাঁন | স্ব্পে বিষয় নাই অথচ তাহার 
উপলব্ধি হইতেছে, মায়া বিনির্শিত বৃক্ষাদি বস্তগত্যা নাই 
'অথচ' তাহার উপলব্ধি হইতেছে । কখন কখন আকাশে 
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অকন্মা হঠাৎ নগরের ন্যায় দেখিতে পাও! যায়। উহাকে 
গন্ধরব্ধ নগর কহে। বস্তরগত্যা আকাশে গন্ধবর্ব নগর নাই, 
অথচ তাহার উপলব্ধি হয়। মরুভূমিতে সূর্য্য কিরণ 
স্পন্দিত হইয়। জলভ্রম জন্মায় ইহা সকলেই অবগত আছেন । 
প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ । অর্থাৎ বস্তগতযা 
প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। অথচ তাহার অভিমান 
হইতেছে । প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন বিষয়ের অভিমান 
বিনষ্ট হয়, সেইরূপ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলদ্ধির 
বিনাশ হয়। এই সকল সূত্র স্পষ্ট ভাষায় বেদান্ত মতের 
অনুবাদ করিতেছে । ব্যাখ্যাকর্ভীরা অবশ্য সুত্রগুলির তঁৎ 
পর্ধ্য অন্যরূপ বর্ণন! করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে। 
নি কাব দব্যা | 
অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষট। 
নন্রনব্ঘালন্ত ুতক্নান্‌। 
অর্থাৎ একভূত ভূতান্তর-সমাবিষ$ হইলেও ভূযন্ত্ব অন্ু- 
নারে তাহাদের ব্যবস্থা হইবে। পৃথিবীতে জলাদি অপর, 
ভূত চতুষ্টয় থাঁকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী 
শব্দে তাহা নিদ্দিষ্ট হইবে । জল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইবে 
না। গৌতমের এই সূত্রদ্বয় বেদান্তমত' সিদ্ধ পঞ্চীকরণের 
এবং__ 
নাবন্ন বল বহবহ্ষন্ষনীরিঘন্বানান্‌। 
বুজিষিত্বন্য নহ্ষন্‌। 
অর্থাৎ সৎ নহে অসৎ হে সদম নহে, যেহেতু সদমত্ব 
পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহা অসৎ ইহা বুদ্ধি-সিদ্ধ। ন্যায়দর্শনের - 
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এই সুপ্রদ্বয় বেদান্তানুমত অনির্ববাচ্যত্ববাদের সমর্থন করি- 
তেছে কি না, তাহা স্বধীগণ বিবেচনা করিবেন। বলাবাহুল্য 
যে ব্যাখ্যাকর্তাগণ সুত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধারণ 
করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সূত্র উদ্ধৃত হইল না। 
গ্রাচীন যোগাচার্ধ্য ভগবান্‌ বার্ধগণ্য বলেন__ 

হানা হল কৃত ন ভিমঘভূক্ছলি | 

যন্য সভিঘর্থ সাম লক্মাধীৰ,সৃৃক্ছ্ন্‌। 

ইহার তাঁৎপর্য্য এই__সত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুধ- 

কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা, দৃষ্টি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। 
দৃশ্য প্রধানাদি মায়া অর্থাৎ মিথ্যা। তাহা অত্য্ত তুচ্ছ অর্থাৎ 
শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক । এই উক্তি দ্বার! বেদান্তা- 
নুমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পট ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
শুতরাং প্রাচীন সাংখ্যাার্যদিগের মতও বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ 
বলা যাইতে পারে না। অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচা্যও 
দর্শনশান্্রের পরম্পর বিরোধ নাই, এইরূপ বিবেচনা! করি- 
তেন। দর্শনশান্ত্র দকলের অবিরোধ সমর্থন করিবার অভি- 
প্রায়ে তিনি ন্যায়কুম্মাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 

ছন্রসা ঘন্থব্াহিযিজিবঝলা লাঘা তৃবলীনিনী- 

মুবলাব্‌ সক্সনি: দনীঘলঘলা$তিত্য নি হন্যা'তিনা। 

ইহার তাৎপর্য এই- ঈশ্বর অদৃষ্ট সহকারে জগৎ সৃষ্ট 

করেন। জগৎ কৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী । 
এই অবৃষ্টের নামান্তর সহকারিশক্তি। মায়ার স্বরূপ 
জের, অদৃষ্টও দুজ্ছের, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামা- 
স্তর মাত্র। অদৃষ্ট__জগ্রৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা ৷ ৪৯ 


বলিয়া" কখিত। বিদ্যা অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট রিনট 
হয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর | এতদ্দারা 
পুজ্যপাদ উদয়নাচার্ধ্য দর্শন সকলের অবিরোধ প্রতিপন্ন করি- 
য়াছেন। ন্যায়মতে অদৃষ্ট জগৎস্থষ্টির সহকারি কারণ। কোন 
দার্শনিকের মতে এঁশী শক্তি জগৎস্ষ্টির কারণ । কোন 
কোন, বৈদাস্তিকের মতে মায়া, কোন কোন বৈদাস্তিকের মতে 
অবিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগংস্থষ্টির কারণ। আচার্য 
বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্য।, প্রকৃতি, এ কল অদৃ- 
ফের নামান্তর মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন. শব্দ 
দ্বার জগৎকারণের নির্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য 
নাই। স্থতরাং দর্শন সকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ হইতেছে 
না। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝ! 
যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থুলত পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মতই সচরাচর দর্শনের মত বলিয়। 
পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তদনুসারে অনেকেই বিবেচনা 
করেন যে দর্শনশান্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইয়াছে, 
বস্তুগত্যা তাহা ঠিক কিনা)তাহা! বলা কঠিন । পরস্ত ন্যায়দর্শন 
ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং সাংখ্য- 
দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের পরম্পর ধিরোধ না থাকিলেও 
বেদান্ত দর্শনের সহিত এই নকল দর্শনের বিরোধ রাজমার্গের 
হ্যায় সর্বজনীন । ইহাই অনেকের ধারণ । জগতের সহিত 
বিবাদ কর! সমীচীন নহে । তর্কের অনুরোধে ম্বীকার করি- 
লাম যে দর্শনশান্ত্রের মত গ্লারম্পর বিরুদ্ধ । 

দর্শন সকলের মত পরম্পর বিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার, করিলে 
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সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুমুক্ষ ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের 
মতের অনুসরণ করিবে? এবং দর্শনকর্তাদের মত পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে তাহাদের ভ্রমপ্রমাদের আপতিও স্বতই সমুখিত 
হয়। তাহ! হইলে তীহাদের প্রণীত ধর্ম মংহিতাতেও ভ্রম 
প্রমাদের আশঙ্কা হইতে পাঁরে। এই সকল আপত্তির সমাধান 
করা আবশ্যক হইতেছে। ধর্ম্মসংহিতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
করা যাইবে । দর্শনকারদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
ুমুক্ ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের মতানুসারে চলিবে অর্থাৎ কোন্‌ 
দর্শনের উপদিষ$ট আত্মতত্বে আস্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত 
তদ্বিষয়ে আলোচন! করা যাইতেছে । এ বিষয়ে আমাদের মত 
অল্পদর্শার মত অপেক্ষা প্রাচীন মহাঁজনদিগের মত সমধিক 
আঁদরণীয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য । প্রাচীন মহাীজনদের 
উপদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই! 
স্বতরাং তৎপ্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে । আলোচ্যমান 
বিষয়ে খষিদের উপদেশ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহ! 
সকলেই নিবিবাদে স্বীকার করিবেন। মহাভারতে মোক্ষ- 
ধর্মে ভগবান্‌ বেদব্যাঁস বলিয়াছেন__ 
ন্মামনন্সাত্মনজ্ধালি নব্বীহ্ক্ধালি জাবি ম:। 
উলানমমহাাইবতৃযু্ধ নততদাব্যনান্‌। 
সেই সেই বাদীরা অনেকরপ ন্যায়শান্ত্র অর্থাৎ যুক্তিশান্ত্র 
বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে যুক্তিশান্ত্র- হেতু, আগম ও 
সদাচারের অনুগত হয়, তাহার উপাসন! কর অর্থাৎ তাদৃশ 
যুক্তিশান্ত্ের উপর নির্ভর কর। : উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের 
'তাতগর্ধ্যার্থ যুক্তি, আগম শবের অর্থ বেদ। বেদ- আমাদের 
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একমাত্র প্রমাণ । বেদবিরুদ্ধ যুক্তি অগ্রান্থ । এ বিষয়ে 
দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই | বেদবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণ 
নহে, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণও ইহা মুক্তকণ্ে বলিয়াছেন। বেদ 
অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মত সর্ববথা 
গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইবে) সন্দেহ নাই। কারণ, আত্ম 
জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা নিগণ, আত্মা অসঙ্গ, বেদে ইহা স্প$উ 
ভাষায় পুনঃপুনঃ কখিত হইয়াছে । বেদে আত্মার কর্তৃত্ব বল! 
হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মা কর্তা নহে, ইহাও বেদেই স্পট 
তাষায় বল! হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয় প্রকার 
বাক্যের মীমাংস! স্থলে বলেন যে, আত্মা স্বভাবত কর্তা নহে। 
আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন। ইহ। শঙ্করাচার্্যের কল্পন। 
নছে। ইহাও এক প্রকার বেদের কথা । অবিগ্যাবস্থাতে 
আত্মার-_দর্শনাদির কর্তৃত্ব বিদ্যাবস্থাতে তাহার অভাব উপ- 
নিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্ব৷ 
তোক্তা, ইহাও উপনিষদের বাক্য । এসকল কথ যথাস্থানে 
কথিত হইয়াছে । অনিদিষ্টনামা কোন ন্যায়াচার্য্যের একট 
বাক্য এই-_ | 
কুহ্ন্য জব্হজোন্বহব! লহ্ন' সি আাহহাযহ্যান। 

শম্ত রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক দ্বারা শস্তযক্ষেত্র আবৃত 
করিতে হয়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য গৌতমের ন্যায়দর্শন 
সেইরূপ কণ্টকাবরণস্বরূপ। বাদরায়ণ দর্শন অর্থাৎ বেদাস্ত 
দর্শন হুইতে প্রকৃত তত্ব অবগত হইবে । কণ্টকাবরণ ভেদ 
করিয়া যেমন গবাদি পণ্ড, শস্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না স্থতরাং শস্য রক্ষিত হয়, গৌতমের তর্কজাল ভেদ করিয়া! 
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ফুতাকিকেরা সেইরূপ বাদরায়ণের সিদ্ধান্তক্ষেত্রে পঁহছাইতে 
পারে না। ম্থৃতরাং ন্যায় দর্শন দ্বার বেদান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষিত 
হয়, সন্দেহ নাই। অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক পূজ্যপাদ উদয়নাচাধ্য 
আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদান্তের অনুমত আত্মজ্ঞান 
মোক্ষনগরের পুরদ্ধার বলিয়া নির্দেশ করিয়া তথাবিধ 
অবস্থাতে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ রুরিয়া 
উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন-_ 

মধ্জাহজ্যাবজ্ামীমপছারাহা নিস্কাম ঘৃহছোব সমিজান। 

* অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদ্ধার পরিত্যাগ করিয়া 
পুর্দ্ধারে এবেশ করিবে । উদয়নাচার্যের মতে মোক্ষনগর 
প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন অপদ্বার, বেদান্ত দর্শন 
পুরদ্ধার। তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্বারে প্রবেশ করা 
উচিত নহে । পুরদ্বারে প্রবেশ করাই উচিত। উদয়ন চার্য্য 
নৈয়ায়িক স্থৃতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষ! ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ 
ঘোষণা! করা তীহার পক্ষে স্বাভাবিক । তাহার মতে চরম 
বেদান্তের অনুমত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত 
হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হুইয়াছে। 
বেদান্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য । সে 
যাহ! হউক্‌। বেদ স্বয়ং বলিয়াছেন, _ 

শবান্মনিক্বানস্তলিঘ্িনাঘা: | 
লামহ্ঘিদ্মর্ধ ন ভৃত্বন্নন্‌। 
বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা স্তথুনিশ্চিতার্থ যতিগণ মুক্ত হয়েন। 
ধিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই ব্লহৎ পরমাত্মীকে জানিতে 
“পারেন না। হৃতরাং বেদও মুমুক্ষুদিগকে বেদান্ত মতের 
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অনুরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । দেখা যাইতেছে যে, 
শ্র্ঘতি, স্মৃতি এবং পূর্ববাঁচার্য্যগণ একবাক্যে আমাদিগকে 
বেদান্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। ্থতরাং অন্যান্য 
মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তমতে আস্থা স্থাপন করা 
উচিত) এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না । আরও বিবেচন! 
করা উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত- 
মত শ্রুতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির গ্রাধান্য পূর্বে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । . সত্য বটে, ইদানীন্তন অনেক কৃতবিষ্ 
শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী । তাহারা মুখে যাহাই 
বলুন না কেন, তাহাদের অন্তঃকরণ যুক্তির দিকে সমাকৃষ্ট। 
তাঁহার! শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিকে উচ্চ আসন দিতে সন্কুচিত 
নহেন | কিন্তু যুক্তির আদিগুরু দার্শনিকগণ একবাক্যে 
যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন । তর্কের 
প্রতিষ্ঠা নাই, তর্বানুসারে অচিন্ত্য বিষয় নির্ণীত হইতে 
পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । স্থতরাং শ্রত্যনুসারী 
বেদান্ত মত সর্ববথা আদরণীয় হওয়া উচিত, তদ্িষয়ে মতভেদ 
হইতে পারে না। বেদান্ত মতের মূল ভিতি শ্র্তি। স্থৃতরাং 
বেদান্ত মত. অন্রান্ত, ইহা সাহস সহকারে বল! যাইতে 
পারে। তথাপি বেদীস্তমত যদি যুক্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ বেদান্ত 
মতের 'অন্ুকূলে যদি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, 
তবে মণিকাঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। অতএব 
বেদান্ত মতের অনুকূল এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের প্রতি- 
কুল ছুই একটা যুক্তি প্রদধিত হইতেছে । : , 

এ মৈয়াযিক ও বৈশেষিক আচাধ্যগণের মতে আত্মা-' 
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জ্ঞান ইচ্ছ। ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ গুণের আশ্রয় । বেদান্ত 
ধতে আত্মা নিণ্ডণ। পুজ্যপাদ শশ্করাচার্য্য বিবেচনা! করেন 
যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন 
যে, ন্যা়মতে আত্মা-দ্রব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচ্ছাদি__গুগ 
পদার্থ । উহা আত্মার ধর্ম । পরস্তু গুণের দ্ব্যবৃত্ভিতা হ্যা়মতে 
দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কতকগুলি গুণ_্াশ্রয়-দ্রবা-ব্যাগী 
হইয়া থাকে | যেমন রূপস্পর্শাদি | ঘটের রূপ ও স্পর্শ-_ঘট 
ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়। ঘটের কোনও অংশ রূপশূন্য বা 
স্ীর্শগুন্য হয় না। কোন কোন গুণ স্থাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাপী 
হয় না, স্বাশ্রয় দ্রব্যের একদেশ-বৃত্তি হইয়৷ থাকে । যেমন 
ংযোগাঁদি । ঘটের সম্মুখভাগে হস্তাদি সংযোগ হইলে এ 
হস্তাঁদি সংযোগ ঘটের পশ্চান্ভাগে থাকে না। বৃক্ষের একটা 
শাখা হস্তদ্ধারা আকর্ষণ করিলে বৃক্ষের এ অংশে হস্তসংযোগ 
হয় বটে, কিন্তু বৃক্ষের অপরাপর অংশে হস্ত সংযোগ হয় না। 
স্বতরাং সংযোগ নামক গুণ অব্যাপ্য বৃত্তি। উহা! স্বাশ্রয় 
ব্যাপিয়। থাকে না। উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের সংবন্ধ 
ছুইরূপ দেখা যাইতেছে । কোন গুণ ব্যাপ্যবৃত্তি, কোন গুণ 
অব্যাপ্যরৃভি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানেচ্ছাদি গু 
আত্মার ধর্ম হইলে' আত্মদ্্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গুণের 
সংবন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? জ্ঞানেচ্ছা্দি গুণ 
কৃত আত্মশ্দ্রব্য-ব্যাগী হইবে, কি আত্মদ্রেব্যের প্রদেশ- 
ব্যাগী হইবে ? অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে কি 
অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ? ৃ্‌ 
জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃ্ভি হইবে, এরূপ বলা যাইতে 
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পারে না । কারণ, আত্মা! ব্যাপক পদার্থ অর্থাৎ সর্বসংযোগী । 
ক্তরাং জ্ঞানাদি গুণ আত্মব্যাপী হইলে আত্মসংযুক্ত সমস্ত 
পদার্থে জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থ জাতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে | যদ্দি বল! হয় 
যে, জ্বানাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, উহা অব্যাপ্যবৃ্তি অর্থাৎ 
জ্বানাদিগুণ কৃৎম আত্মাতে থাকে না, আত্মার একদেশে 
অবস্থিত হয়, তাহ! হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ কি কল্পিত ? যদি আত্মার একদেশ যথার্থ হয় তাহা 
হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য পদার্থ হইয়৷ পড়ে! ঘটা- 
দির যথার্থ এক দেশ আছে। অথচ বটাদি জন্য পদার্থ। 
আত্মারও যথার্থ এক দেশ থাকিলে আত্মাও ঘটাদির ন্যায় 
জন্য পদার্থ হওয়। সঙ্গত । কেননা, সাঁবয়ব না হইলে এক 
দেশ থাক! সম্ভবপর নহে । অবয়বই একদেশ বলিয়৷ কথিত 
হয়। আত্মার অবয়ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ 
হইতেছে । সাবয়ব পদার্থ মাত্রই জন্য হইবে, সাবয়ব পদার্থ 
নিত্য হইতে পারে না। যদি বল! হয় যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ নহে উহা! কল্পিত মাত্র। তাহা হুইলে জ্ঞানাদিগুণ 
কল্পিত-একদেশ-বৃভি হইতেছে বটে, কিন্তু আত্মরৃতি হই- 
তেছে না। কেননা, জ্ঞানাদিগুণ একদেশবৃভি, এ একদেশ 
কল্পিত। যাহা কল্পিত, তাহার সহিত আত্মার প্রকৃতপক্ষে 
কোন সংবন্ধ নাই। আত্মার একদেশ যথার্থ হইলে এবং এ 
একদেশে জ্ঞানাদিগুণ থাকিলে আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের 
আশ্রয় বলিতে পারা যাইত ॥ দেখিতে পাওয়া যায় যে শাখা-- 
বৃক্ষের যথার্থ একদেশ | এ শাখাতে কোন পক্ষী বমিলে বৃক্ষে' 
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পক্ষী বসিয়াছে ইহ। সকলেই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত স্থলেও 
আত্মার প্রদেশ যথার্থ হইলে এবং এ প্রদেশে জ্ঞানাদিগুণ 
থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এরূপ বলা যাইতে 
পারিত। আত্মার প্রদেশ ত ষথার্থ নহে। হুতরাং কল্পিত 
প্রদেশ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইলেও বস্তগত্যা শিষ্টাদেশ 
আত্মা.জ্বানাঁদিগুণের আশ্রয় হইতে পারিতেছে না। . আত্ম! 
জ্ঞানাদিগুণ শূন্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব আত্মা জ্ঞানাদি- 
গুণের. আশ্রয় এই ন্যায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। আত্মা 
'নিগ্তণ এই বেদান্ত সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে। 
আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে 
আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের 
উৎপত্তি হয়। ন্যায়মতে আত্ম-মনঃ-সংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ 
অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়িকারণ। নৈয়ায়িকেরা ইহাও 
বলেন যে, এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি কখনই হয় না । তীহা- 
দের এই দিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই । কারণ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ 
হইলে অনুভবের ও স্মৃতির অলমবায়ি কারণ সংঘটিত হই- 
যাছে মন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কার্ধ্য হইবে। স্থৃতরাং 
এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং এক মময়ে অনেক স্মৃতি 
হইতে পারে। এতদ্ুত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্থৃতির 
প্রতি আত্মমনঃসংযোগ কারণ বটে। কিন্তু আত্মমনঃ- 
ংযোগ মাত্র কারণ নহে। অন্য কারণও অপেক্ষিত আছে। 
সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা পূর্বেব অনুভূত, হয় 
তদ্বিষয়েই স্মৃতি হইয়া থাকে । [অননুভূত বিষয়ে স্মৃতি হয় 
না।" সুতরাং পূর্ববানূতব-জনিত সংস্কার স্মৃতির সহকারি 
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কারণ। পূর্ববানুতব জনিত সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি হয় না। 
এ সংস্কারের সমুদ্বোধও অপেক্ষিত। যে ব্যক্তি কোন সময়ে 
হস্তীতে সমারূঢ় হস্তিপক দেখিয়াছিল, সে কালান্তরে হত্তীটী 
দৌঁথলে হস্তিপক তাহার স্মৃতিগোচর হয়। .এস্থলে হস্তিপক- 
ন্র্তীরহস্তিপক বিষয়ে পূর্ববানুভব জনিত সংস্কার ছিল। 
হস্তিদর্শনে এ সংস্কার উদ্দ্ধ হইয়া হ্তিপকের স্মৃতি সম্পাদন 
করিয়াছে । অতএব আত্মমনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন হুই- 
লেও সংস্কারোদ্োধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, অনুভব 
কালে স্মৃতির বা একসময়ে অনেক স্মৃতির আপত্তি হইতে 
পারে না। ভগবান্‌ আনন্দজ্ঞান বলেন যে, নৈয়ায়িক আচার্য্য- 
গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, বৈদাস্তিক 
আচার্য্যগণ আত্মাকে বিশেষ গুণের আশ্রয় বলিয়৷ স্বীকার 
করেন ন!। সুতরাং আত্মার সংস্কারাশ্রয়ত্ব বিপ্রাতিপন্ন, উহ! 
উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে! অথচ নৈয়াধিক আচার্ধ্যগণ আত্মার 
সংস্কারাশ্রয়ত্বকে মূলভিত্তি করিয়া, অনুভব ও স্মৃতির এবং 
অনেক স্মৃতির যৌগপদ্য নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
বিচার স্থলে বিচাধ্য বিষয়টাকে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়। কিরূপ সঙ্গত, স্তধীগ্ণণ তাহার বিচার 
করিবেন। 
আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে সজাতীয় এবং 
ম্পর্শাদিগুণযুক্ত দ্রব্যঘয়ের পরস্পর সংযোগ বা৷ সংবন্ধ হইয়। 
থাকে। মনল্পঘ্ধয়ের, মেষদ্বয়ের এবং রজ্ু ঘটাদির পরস্পর 
বন্ধ হয়। উহার সকলেই জাতীয় এবং স্পর্শাদিগুণযুক্ত 
বটে। আত্মার ও মনের সাজাত্য নাই ন্পর্শাদিগুণতীও. 
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নাই। ম্তরাং আত্মার ও মনের সংযোগ আদেৌ হইতে 
পারে না। যদি বল! হয় যে, দ্রব্যের মহিত রূপাদিগুণের 
ংবন্ধ আছে, অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য 
ম্পর্শাদি গুণযুক্ত হইলেও রূপাদিগুণ_ক্পর্শাদিগুণযুক্ত 
নহে। অতএব স্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থের 
ধন্ধ হুয় না, একথা অসঙ্গত। তাহ হইলে বক্তব্য এই যে, 
দৃষ্টান্তটী ঠিক হইল না। কেননা, বেদান্ত মতে রূপাদিগুণ 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই কল্পন! বলে শুক্র নীলাদিরূপে 
পুতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত । স্ৃতরাং বেদাস্তীর 
সংবন্ধে রূপাদি গুণ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যন্ত হইতে পারে না। 
রূপাদিগুণ__দ্রব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ-_-আত্মা ইইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাদের পরম্পর সংবন্ধই হইতে পারে 
না| হিমাচল ও বিন্ধযাচল অত্যন্ত ভিন্ন। কখনও তাহা- 
দের পরম্পর মংবন্ধ হয়না । গবাদির সব্য বিষাণ ও দক্ষিণ 
বিষাণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাদের পরস্পর সংবন্ধ নাই। 
কেবল তাহাই নহে। রূপাঁদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি, গুণপদার্থ। 
'গুধপদার্থ দ্রব্যপরতন্ত্র বা দ্রব্যাধীন। কিন্তু রূপাদি ও 
জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন 
হুইলে তাহাদিগকে ' দ্রব্য-পরতন্ত্র বলা যাইতে পারে না। 
যাহার! অত্যন্ত ভিন্ন, তাহার! সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও 
পরতন্ত্র য় না। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল উভয়েই স্বতন্ত্র কেহ 
কাহারও পরতন্ত্র নহে। 
নৈয়ায়িকের! বলেন যে, জ্ঞারেচ্ছাদি আত্ম! হইতে অত্যন্ত 
.ভিন্ন হইলেও তাহারা অযুতসিদ্ধ বলিয়। আত্মার সহিত তাহী- 
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দের সমবায় সংবন্ধ হইবার কোন বাঁধা নাই। এতছুত্তরে 
বক্তব্য এই ষে-ন্যায়মতে আত্মা নিত্য ও জ্ঞানেচ্ছাদি অনিত্য । 
অনিত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা! পর্ববসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। 
সুতরাং আত্মার*ও ইচ্ছা্দির অযুতমিদ্ধত্ব বল! যাইতে পারেনা । 
অর্থাৎ অধুতসিদ্বত্ব যদি অপৃথকৃ-কালত্ব হয়, তবে বলিতে 
পারা যায় যে, আত্মার_ ইচ্ছাদির সহিত অপৃথক্কালত্বই 
নাই। কেননা, আত্ম! নিত্য পদার্থ এবং ইচ্ছাদ্দি জন্য পদার্থ ' 
বা অনিত্য। স্থতরাং ইচ্ছাদি যে কালে আছে, তদপেক্ষা। 
পৃথক কালে অর্থাৎ ইচ্ছাদ্দির উৎপত্তির পূর্বকালেও আত্ম৷ 
ছিল। এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্ম৷ থাকিবে । 
এমত অবস্থায় যদি বল! হয় যে আত্মার সহিত অপৃথক্কালত্বই 
আত্মার সহিত ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা হইলে ইচ্ছাদির 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পারে। কারণ, আত্মা অনাদি, 
ইচ্ছাদি আত্মার সহিত অপৃথকৃকাঁল হুইলে আত্ম-গত পরম- 
মহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মগত ইচ্ছাঁদিও অনাদি বা নিত্য 
হইবে। আত্মগত ইচ্ছাদি নিত্য হইলে আত্মার মুক্তি হইতে 
পারে না। যেহেতু, আত্মগত মস্ত বিশেষ গুণের বিনাশ 
মুক্তি বলিয়া ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অপৃথকৃদেশত্বই 
অধুতসিদ্ধত্ব, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কেন না তাহা 
হইলে তন্তু ও পটের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কারণ, 
পট-_তন্ত-সমবেত। তত্ত্ব অংশু-সমবেত। স্ৃতরাং তত্ত ও 
পটের দেশ, কিনা, অবস্থিতি স্থান__পৃথক্‌ পৃথক হইতেছে। 
যদি বল! হয় যে, অপৃথক্‌-ম্ভাবস্বই অযুতসিদ্ত্ব, তাহা হইলে 
যাহাতে যাহার সমবায় থাকে তছুতয় অপৃথকৃম্বতাব ইইলে- 
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তছুভয় অভিন্ন হইয়া পড়ে । স্বভাবতেদেই পদার্থের ভেদ হয়। 
স্বভাবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে না। 
আর একটী বিষয় বিবেচনা! করা উচিত। ন্যায়মতে 
সমবায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে'। সমবায় নিত্য 
সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সন্বন্ধ-যুক্ত দ্রব্য গুণাদির সন্বন্ধ নিত্য- 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদি, নিত্য 
সম্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাব নাই, ইহা 
স্বীকার করিতে হইতেছে । কিন্তু ঘটদ্রব্য ও তদ্গতরূপাদিগুণ 
উভয় অনিত্য--উভয়েরই বিনাশ আছে। অথচ তাহাদের 
ধবন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাঁদের সংবন্ধ, তাহার! অনিত্য, কিন্তু 
তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অন্ভুত দিদ্ধান্তের ওঁচিত্যানৌ- 
চিত্য স্থধীগণ বিবেচনা! করিবেন । একথা বলা যাইতে পারে 
যে, দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাঁদির ভেদ বা 
পৃথকৃত্ব কোন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
তন্দার! ন্যায়সিদ্ধান্ত সমর্থিত ন! হইয়া বেদীত্ত সিদ্ধান্তই 
সমর্থিত হইতেছে। দ্রব্যগুণের ভেদ নাই, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্‌ 
'পদার্থ নহে, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত | যদি বল! হয় যে যাহার 
সহিত যাহার সংযোগ ও বিভাগ নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি 
আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। 
দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ বিভাগ নাই, এই জন্য দ্রব্য ও গুণ 
অযুতসিদ্ধ। তাহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হস্তের অযুত- 
সিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কেন না) ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ 
বিশেষের সহিত হস্তের মংযোগ, বিভাগ হুইয়া থাকে ইহা 
.সকলেই অবগত আছেন। বস্তগত্যা আত্মার সহিত মনের 
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ংযোগ হইতে পারে না, সমবায় নামক কোন ' পদার্থের 
অস্তিত্ব নাই, ইহা! প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। স্থুধীগণ এস্থলে 
তাহ! স্মরণ করিবেন । 
আরও বিরৈচনা করা উচিত যে, ইচ্ছাদি গুণ অনিত্য 
আত্মা নিত্য। ইহা নৈয়াধিকদ্িগের সিদ্ধান্ত। অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পারে না। অনুমান কর! 
যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন নিত্য আত্মার - 
ধর্ম নহে, অনিত্য ইচ্ছাদি গুণও সেইরূপ নিত্য আত্মার 
ধর্ম নহে। নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন যে, অনিত্য 
শব্দ নিত্য আকাশের ধর্ম, ইহা দেখা যাইতেছে। স্থতরাং 
অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধন্ম নহে, এ অনুমান যধার্থ বা 
অভ্রান্ত হইতেছে না। নৈয়ায়িক সভাতে নৈয়া়িক দিগের 
এ উক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু অপর 
দার্শনিকদিগের নিকট উহা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে 
না। মীমাংসক মতে শব্দ অনিত্য নহে শব্দ নিত্য । বেদান্ত 
মতে আকাশ নিত্য নহে আকাশ অনিত্য। স্থৃতরাং অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পারে না, এই অনুমানে 
কোনরূপ ব্যভিচার হইতেছে না । আরও বল! যাইতে পারে 
যে, দেহ ও ফলাদি, অনিত্য-রূপাঁদি-গণের আশ্রয় অথচ 
অনিত্য। অতএব আত্মা২_-অনিত্য-ইচ্ছাদিগুণের আশ্রয় 
হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায় অনিত্য হইতে পারে। 
কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাদি 
সাবয়ব ও বিকারী। আত্মা অনিত্যগ্তণের আশ্রয় হইলে 
দেহফলাদির ন্যায় আত্মাও সাবয়ব ও বিকারী হইতে পারে । 


৬২ দ্বিতীয় লেক্চর | 


ন্যায়মতে আত্মার সাবয়বত্ব প্রসঙ্গ ও বিকারিত্ব প্রসঙ্গ .এই 
দৌষ্ঘয় অপরিহার্য্য হইয়। পড়ে। স্থধীগণ বুঝিতে পারিতে- 
ছেন যে, যুক্তিদ্বারা আত্মার গুণব্ত। প্রতিপন্ন হয় না। বরং 
ক্রুত্যুক্ত নিগু ণত্বই প্রতিপন্ন হয়। অধিকস্তু নৈয়ায়িকদিগের 
তর্ক শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ 
বলিয়। স্বীকার করেন না। অথচ তাহার! শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-__ 
|. জাম: বক্তব্জীনিত্রিক্িজ্যা অন্বাওস্বত্া ভনিবঘলিত্কী- 

শীমীবিহীননূ ঘক্ল মলঘন্। 

অর্থাৎ ভ্ত্রীগোচর অভিলাধাদি, প্রত্যুপস্থিত বিষয়ের 
নীলগীতাদ্রিভেদে কল্পনা, সংশয়, শান্ত এবং দেবতাদিতে 
আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে অনা- 
স্তিক্য বুদ্ধি, ধৈর্য্য, অধৈর্ধ্য, লজ্জা, প্রজ্ঞা ও ভয় ইত্যাদি 
মনের রূপান্তর । মন কামাদিরূপে পরিণত হয় অর্থাৎ এ 
সমস্তই মনের ধর্ম । ন্যায়মতে কিন্তু কামাদি আত্মধর্মরূপে 
'অঙ্গীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যের৷ বলেন যে, কামাদি 
মনোজন্য, এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্রতিতে কামাদিকে মন 
বলা হইয়াছে । কামাদি মনের ধর্ম ইহ উক্ত শ্রর্তির অভি- 
প্রেত নহে। কেন নহে, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত নাই। 
হারা বিবেচন! করেন যে, যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধন্মত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছে স্থৃতরাং উক্ত শ্রতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনো- 
ধর্ম নহে কিন্তু মনৌজন্য। তীহাদের বিবেচনা সঙ্গত হয় নাই। 
কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব সিদ্ধ. হয় না) ইহা 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা। ৬৩ 


প্রতিপন্ন হইয়াছে। ন্যায়মতে ইতরেতরাশ্রয় দৌষও অপরি- 
হার্য্য হইয়া! পড়ে । কারণ, যুক্তিদ্বারা৷ কামাদির আত্মধর্্ত্ব 
সিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থাত্তর কল্পনা করা যাইবে | পক্ষা- 
স্তরে ্রতির অর্থাত্তর কল্পনা না করিলে যুক্তি দ্বারা কামা- 
দিরআত্মধর্মত্ব নমর্থিত হইতে পাঁরে না| কেন না) শ্রুতিবিরুদ্ধ 
যুক্তি প্রমাণ বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে না। বিবেচনা করা 
উচিত যে, শ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়া যুক্তির অপ্রামাণ্যের 
আপত্তি উঠ্িয়াছে, অথচ নৈয়ায়িক আার্য্যগ্রণ যুক্তি অবলম্বনে 
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে সমুদ্যত হুইয়াছেন। ইহা কতদূর 
সঙ্গত, স্থৃধীগণ তাহার বিচার করিবেন। উক্ত শ্রুতির 
অর্থান্তর করিলেও শ্রুত্যন্তর-বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় 
নাই। কেন না, 
ন্ধালা ্রহ্য সবি ম্মিনা: | 
ভুহ্য সান দানি নিভিনানি | 
অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদযেই রূপ 
প্রতিষ্ঠিত! ইত্যাদি শ্রতিতে কামাদির হৃদয়াশ্রিতত 
স্পষ্ট ভাষায় বল! হুইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রুতিতে স্পরয় স্কান 
এই “এব শব্দ নির্দেশ পুর্বধক অবধারণ দ্বারা কামাদির 
আত্মাশ্রয়ত্বের ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে ।" নৈয়ায়িক আচার্ধ্য- 
গণ কেবল তর্কের সাহায্যে কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব প্রতিপন্ন 
করিতে সমুগ্ধত হুইয়াছেন। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা 
এতাদৃশ সৃক্ষম বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করা যাইতে পারেনা । 
খ্য, নৈয়াধিক, বৌদ্ধ, অর্হত প্রভৃতি তাকিকগণ কেবল 
তর্কবলে আত্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ 
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সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন। এতন্দার। প্রমাণিত হইতেছে 
যে, আত্মতত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে। তাকিকদিগের পরস্পর 
বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই। স্থৃতরাং শ্রুত্যনুসারে 
আত্মতত্ব নিরূপণ করাই সঙ্গত। পূর্ববাচারধ্য বলিয়াছেন, 
নিনববৃন্ন্ নি:লিঘে নিহীঘীতুনবন্ধাহযাল্‌। 
ন: বহলিনঘহৃত্বজি: তত্ব নিজ্জানি নহৃবিল্‌। 

ইহার তাৎপর্য এই-_তার্কিকের! পরম্পর পরস্পরের 
মতের খণ্ডন করিয়াছেন । স্থতরাং বেদান্তীর পক্ষে তার্কিক- 
দিগের মতের দোষোছ্ভাবন করা অনাবশ্যক। পরস্পর 
বিব্দমান তার্কিকদিগের প্রতিই তাহাদের মতের দোষোস্তা- 
বনের ভার দিয়৷ বেদান্তী অনায়াসে শান্তিলাভ করেন। 
বেদান্তীর সদ্ধদ্ধি অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধ তত্নির্ণয তার্কিকের! 
রক্ষা করেন। বেদান্তী দেখিতে পান যে, তাঁ্কেরা তর্ক- 
বলে তত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিবদমান হইতেছেন তত্ব 
নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না । তদ্দারা বেদান্তীর সর্দি 
রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। কেন না, তার্কিকদিগের পরম্পর 
বিবাদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কবলে 
সুক্ষমতত্ব নিণীত হইতৈ পারে না । এইরূপ বুঝিয়া তিনি 
বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হন্‌। স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্ত মত কেবল শ্র্গতিসিদ্ধ নহে, 
কিন্তু যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব আত্মতত্ব ব্যিয়ে অন্যান্য 
দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদান্ত মতে নির্ভর করা 
' সর্ববথা সমীচীন । ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। পূর্বেবোক্ত 
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মোক্ষধর্ম্ম বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের মধ্যে 
যাহা-_হেতৃ, আগম ও সদাচারযুক্ত, তাহাই উপাস্য । বেদাস্ত 
মত যুক্তিযুক্ত, শান্ত্রসিদ্ধ এবং সদাচারোপেত। মহাপ্রামা- 
ণিক অদ্বিতীয় নৈয়াফিক উদয়নাচর্য্য অন্যান্য মত পরিত্যাগ- 
পূর্বক বেঘীন্ত মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 


তৃতীয় লেকৃচর। 
খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 


আক্ম।র সংবন্ধে দর্শনসকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও 
পুর্ববচা ধ্যগণ বেদান্তদর্শনের মতের অনুমরণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, ইহ| প্রদশিত হইয়াছে। তৎসংবন্ধে আরও 
কিঞ্চিৎ আলোচনা কর। যাইতেছে । দর্শনশাস্ত্রে অঙ্পবিস্তর 
যুক্তিদ্বার৷ বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। 
তন্মধ্যে মীমাঁংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন শ্রুতিপ্রধান, অপরা- 
পর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। যুক্তিই তাহাদের মুল ভিভি। 
যুক্তি-ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করি- 
বেন। আমি যুক্তি ্বার। যাহ। স্থির করিলাম, আমা অপেক্ষ। 
তীক্ষবুদ্ধি অপর ব্যক্তি অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়া 
আমর পিব্ধান্ত বিপর্ধ্যস্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি 
বিচুধিত করিয়। দিলেন, ইহ্‌!'র উদাহরণ বিরল নহে । স্থৃতরাং 
ন্যায়াদি দর্শনে মতভেদ দৃষ্ট হইতে পারে, ইহাতে বিম্ময়ের 
বিষয় কিছুই নাই। ন্যাযুদর্শনের মতে তত্বনির্ণয় যেমন কথার 
উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাদনও সেইরূপ 
কথার উদ্দেশ | কথ! তিন প্রকার, বাদ, জল্প ও বিতগু1। 
বাদের স্ল তত্নির্ণয়, জল্ন ও বিতগ্ার ফল পরপরাজয়। 
গৌতম বলেন__ 

নআাম্মববাবহযাত জক্মনিলব্ত শীজ্পশীদ্- 
বহছত্াঘ জব্যব্দমাভবানহযাত্রল। 


ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৭ 


বীজোন্ভুত অন্তুরের রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক-শাখা-দ্বার! 
ক্ষেত্র আর্ত করিতে হয়, সেইরূপ তত্নির্য়ের রক্ষার জন্য 
জগ্ন ও বিতগাঁর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গৌতম আরও 
বলেন-__ 

নাধ্যাঁ নিব্তক্কা জন্‌ । 

অর্থাৎ জল্প ও বিতণ্ড1 দ্বার! বিবাঁদপুর্ধবক কথার অব- 
তাঁরণা করিবে । বেদান্তদর্শনেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তির বা 
তর্কের উপন্যাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
তর্কের উপন্যাস নাই। শ্রুতির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাস 
আছে। পুজ্যপাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচারধ্য বলেন_- 

বহান্নন্বাব্মমীলাঁধা নহ্নিবীদিনন্ীঘিজহব্থা 
নিস্রযঘদঘীজনা দব্বুঘন। 

অর্থাৎ মুক্তিফলের জন্য বেদান্তের অবিরোধি-তর্করূপ 
উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আরন্ধ 
হইতেছে । প্রধানত শ্রুতির তাৎপর্য নিরূপণের জন্যই 
বেদীস্তদর্শনে তর্কের সাহাঁষ্য লওয়! হইয়াছে । কেবল তর্কের 
সাহাঁষ্যে কোন সিদ্ধান্ত কর! হয় নাই। শ্রুতির তাৎপর্য 
নির্ণয় করাই বেদীন্তদর্ণনের উদ্দেশ্য | ভাষ্যকার বলেন, 
ঈহান্নভাব্যালানকল্দর্থ লিকঘিন্ত' গাব: মনতন্ন ল লজমাহ্লঅন্‌ 
ঈববালিধবিলি: জস্বিন মিরানী বাঅঘিত্ব' ভূমঘিন্ত' আ মন্িন্ম। 

অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য নিরূপণ করিবার 
জন্য বেদান্তদর্শন প্রণীত হইয়াছে । তর্কশান্ত্রের ন্যায় কেবল 
যুক্তি দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন্য বা দূষিত করি- 
বার জন্য বেদান্তশান্ত্রের রতি হয় নাই। বেদাস্তদর্শন বাদ- 


৬৮ তৃতীয় লেহচর | 
কখাত্মক) টীকাঁকারেররা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। ফলতঃ 
বেদাস্তর্শনে শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ নিণীত হুইয়াছে.। ন্যায়াদি 
দর্শনে শ্রুতির তাৎপর্ধ্যার্ নির্ণাত হয় নাই। কেবল যুক্তি 
তর্কদ্ধার৷ স্বসিদ্ধাস্ত সমর্থন কর! হইয়াছে । ন্যায়।দি দর্শন খষি- 
বাক্য বটে। পরন্তু খষিবাঁক্য বলিয়া উহা স্মৃতি মধ্যে পরি- 
গণিত হছইবে। শ্রতিরূপে পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে 
বেদীস্তদর্শনে শ্র্তিদকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনকে 
শ্রুতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বেদান্তদর্শনের 
দিদ্ধান্ত শ্রুতির উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের দিদ্ধান্ত স্মৃতির 
উপদেশ। শ্রুতির ও শ্বৃতির মত পরম্পর-বিরুদ্ধ বলিয়! 
বোঁধ হুইলে স্মৃতির মতের অনুসরণ ন| করিয়! শ্রতির মতের 
অনুমরণ কর! কর্তব্য, ইহা! সর্বসম্মত দিদ্ধান্ত | অতএব আত্ম- 
তত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া বেদান্ত- 
দর্শনের মতের অনুসরণ করা সর্ববরথা সমীচীন, তদ্বিষয়ে বিবাদ 
হইতে পারে না। 

আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ 
হইলে প্রবল শ্রুতি দ্বার! কিনা নিরবকাল শ্রুতি দার! 
দুর্বল শ্র্তি কিনা সাবকাশ শ্রতি বাঁধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল 
তি অনুসারে দুর্বল শ্রুতির লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তর কল্পন। 
করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে তর্কের সহিত 
শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাঁশ-তর্কের বলে 
সাবকাঁশ শ্রতি লক্ষণাদি দ্বার অর্থাস্তরে নীত হইতে পারে। 
রত্ক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বার তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, 
স্তরাং অনুভবের সহিত তর্কের সংবন্ধ নিকটতর | আনু- 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৯ 


ভবের সহিত শ্রুতির সংবন্ধ সমিকৃষ্ট নহে। কিন্তু বিপ্রকৃষ্ট। 
কেন না শ্রুতি পরোক্ষরূপে অর্থের প্রতিপাঁদন করে । স্তরাং 
তর্কবিয়োধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করাই উচিত হইতেছে। 
এততুত্তরে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি শ্রুতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত 
হইত, তবে তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা সঙ্গত 
হইতে পারিত। তাহা ত নহে। অধিকন্ত) শ্রুতি_ দোষ- 
বিনিযুক্ত, তর্ক__দোষ-বিনিরমূক্ত নহে। শাস্ত্রোথাঁপিত তর্ক__ 
দোষ-বিনিমুক্ত হইতে পারে বটে কিন্তু পুরুষবুদ্ধি দ্বারা উৎ- 
প্রেক্ষিত তর্ক--দৌষ-বিনিরুক্ত হইতে পারে না। তর্কে 
দোষের সম্ভাবনা আছে। স্ৃতরাং তর্ক-_সম্ভাবিত-দোষ। 
শ্রুতি নির্দোষ । তাহ! হইলে সম্ভাবিতদোষ-তর্কের অনুরৌধে 
নির্দোষ-শ্রতির অর্থীন্তর কল্পনা অতীব অসঙ্গত। এই জন্য 
তাকিকেরাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য শ্বীকার করেন 
নাই। বেদান্তদর্শনের তর্ক-পাঁদে সাংখ্যাদি তার্কিকদ্িগের 
তর্কের অসারত৷ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে 
তাহা আলোচিত হইল না । তগবান্‌ মনু বলিয়াছেন,_ 
আর অল্মাঘহ্য্ত্থ ইহ্গ্ষাব্লান্রিহীসিলা | 
যহ্বজব্যার্বন্মন্ল হা ঘন্ম' তহ ললহ: ॥ 

যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধি-তর্কদ্বারা বেদ ও স্মৃতির 
আলোচন। করেন, তিনি ধর্ম জানিতে পারেন। শ্রুতি স্বয়ং 
বলিয়ীছেন)_ 

ঈজা নন ললিহাদলষা | 

আত্মবিষয়িণী মতি তর্কদ্বারা প্রাপ্য নহে। আধুনিক 

বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন__ 


৭০ তৃতীয় লেকৃচর | 
বিশ্বাসে মিলয়ে কু্ণ তর্কে বহুদুর | 

দেখা যাইতেছে যে, বেদবিরোধী তর্ক__ শ্রুতি, স্বৃতি ও 
সদাচারে অনাদৃত। | 

সে যাহা হউক। আত্মতত্ববিষয়ে শ্রুত্যুক্ঠ বেদাস্তদর্শনের 
মত আদরণীয়। শ্রুতিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেক্ষ- 
ণীয়। ইহ! প্রতিপন্ন হইল। মীমাংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে 
শ্রুতি তাৎপর্ধ্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শনে 
কর্ম্মকাণীয় শ্রুতির এবং বেদান্তদর্শনে জবানকাত্তীয় শ্রতির 
অর্থ নির্ণীত হইয়াছে । এ দুইটী দর্শনের মূল ভিত্তি শ্রুতি। 
অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে প্রমাণরূপে শ্রুতির উপ- 
ন্যাসি হইয়াছে বটে, পর্ত শ্রুত্যর্থ-নির্ণয় তাহাদের উদ্দেশ্য 
নছে। যুক্তিই এ সমস্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। স্থৃতরাং 
তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিশ্মায়ের 
বিষয় কিছু নাই। অন্যান্য দর্শনের মূলভিভি যুক্তি ইহা 
বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, পুরুষবুদ্ধির উৎ- 
প্রেক্ষাই অন্যান্য দর্শনের মূলভিত্তি। পক্ষান্তরে বেদান্ত- 
“দর্শনের মূল ভিতি শ্রর্গিত বা বেদ। পুরুষের কল্পনা অপেক্ষা 
বেদের উপদেশ সহতগ্ুণে আদরণীয় হইবে, ইহা বলাই 
বাহুল্য । সুতরাং অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয৷ 
বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আঁশঙ্কা 
হুইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত পুরুষকন্পনামূলক 
বলিয়াই দয়ালু খধষি এ সকল দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ 
পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পরাশর কৃত 
উপপুরাণে বলা হইয়াছে__ 
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সহঘাহ্দষ্ীন  জাব্যাই আাজ্যবীনঘী: | 
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জনিনীমু হব বযাৰ অিন্ত্াসী ন ন্বস্বন। 
স্ব্মা বহাঘবিক্পান স্বৃনিনাং বনী স্থি লী॥ 
ইহার তাঁৎপর্য্য এই, অক্ষপাদপ্রণীত দর্শন অর্থাৎ ন্যায়- 
দর্শন, কাণাদ দর্শন অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং 
যোগদর্শন অর্থাৎ পাঁতগ্জল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন 
কোন অংশ শ্রাতিবিরুদ্ধ। শ্রত্যেকশরণ অর্থাৎ ধাহারা 
শ্রুতিকেই একমাত্র রক্ষাকর্তারূপে বিবেচন! করেন, তাহারা 
অর্থাৎ আর্যের! ন্যায়াদিদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ 
করিবেন । জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে এবং বৈয়াঁস 
দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ নাই। 
কারণ, বেদার্থের বিজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ বেদার্ম উত্তমরূপে 
জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্র্গতর পারগামী হইয়াছেন । 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাঁচা্য অপরাপর দর্শনের মত অনাদর 
করিয়। বেদান্তমতের অনুমরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
ইহা পূর্বে বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য দর্শনে 
কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে । এ অবস্থায় মহাঁজন- 
দিগের উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত 
পরিত্যাগপূর্ববক নিঃশস্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের 
অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের 
আশঙ্ক। নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া অন্যান্য দর্শনের মর্ডের অনুসরণ করিলে ন্অনিষীপা- 
তের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহম সহকারে বলিতে পারা যায়। 
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এখন একটী বিষয় বিবেচনা! করা আবশ্যক হুইতেছে। 
তাহা এই। উল্লিখিত গ্রমাগ অনুসারে স্পট বুঝা যাইতেছে 
যে, অপরাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এরং বেদান্তদর্শন 
তিন্ন অন্যান্য দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল 
অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ এ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্মবক বলিতে 
হইতেছে । কেন না, যাহ! শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা যথার্থ হইতে : 
পাঁরে না। দার্শনিকদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যথার্থ হইলে 
শ্রুতিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহ! নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারণ শ্রগতি দার্শনিক দিগেরও উপজীব্য । তীঁহারাও শ্রচতির 
মত শিরোধার্ধ্য করিয়াছেন, তীহীদের মতেও শ্রর্মতবিরুদ্ধ 
অনুমানের প্রামাণ্য নাই। স্তৃতরাং শ্রুতি ভমাত্মক ইহা ন! 
বলিয়। দর্শনকর্তাদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ মত ভ্রমাত্বক ইহাই 
বলিতে হইতেছে । বলিতে হইতেছে যে, দর্শনকর্তাদের মত 
যেস্থলে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে তাহার! শর্গতর প্রকৃত 
তীৎপর্ধ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা 
,ঘাঁইতেছে যে, অন্মদাদির ন্যায় তাহাদেরও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। 
হইতে পারে যে, আমর! যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, তাহার। 
সেরূপ ভ্রান্ত হুইতেন না। তাহাদের ভ্রমপ্রমাদ কদাচিৎ 
হইত। কিস্তু অধিক হউক বা অল্প হউক তীহাদেরও 
ভ্রমপ্রমাদ ছিল-ইহাঁতে সন্দেহ থাকিতেছে ন1। 

খ।ধদের ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইলে মহ! বিল্লব 
উপস্থিত হইতেছে। যে খধিগণ দর্শনশাস্ত্রের প্রণেতা) 
তাহারা ধর্মপংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন। তীহারা দর্শন- 
শাস্ত্রে তুল করিয়া থাকিলে ধর্মসংহিতাতে ভুল করেন নাই, 
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ইহার প্রমাণ কি? 'তীহাদের ধর্মসংহিতাতে একটাও 
ভুল আছে, ইহা স্বীকার করিলে ধর্মসংহিতার কোন্‌ উপ- 
দেশটী ভ্রমাত্বক, তাহা! নিরূপণ করিবার যখন উপায় 
নাই, তখন ধর্মসংহিতার কোন উপদেশ অনুমারেই লোকে 
চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধর্শানুষ্ঠানের ফল পারলৌ- 
কিক। উহা! ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহলৌকিক 
ফলের প্রতি লোকের যেরূপ আস্থা দেখা যায়, পারলৌকিক 
ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের মেরপ আস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ধর্মানুষ্ঠানে কায়করেশ এবং অর্থব্যয় আছে'। 
যে ধর্মাকর্মের অনুষ্ঠান কর! হইবে, তদ্বিষয়ক উপদেশ মদদি 
ভ্রশাত্মক হয়, তবে ফল ত হইবেই ন! অধিকস্ত সমস্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে । এ অবস্থয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্ম 
মংহিতার মত অনুসারে কিরূপে কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার 
করিতে পারেন ? কবি বলিয়াছেন যে কুশাগ্র পরিমাণ 
গোমূত্র দ্বারা দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শান্ত্রকার বলেন, বিন্দুমাত্র 
স্বরার স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে, 
বলে, আঁধার ঘরে সাপ মকল ঘরেই সাপ। বাস্তবিক অন্ধ- 
কারে গৃহে একটী সর্প থাকিলে উহ অবশ্য গৃহের একট 
স্থানে আছে, সমস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্‌ স্থানে সর্প আছে, 
তাহ! নির্ণয় করিবার উপাঁয় নাই বলিয়৷ বুদ্ধিমান লোকে 
সমস্ত গৃহই বর্জন করেন। প্রকৃত স্থলে ধর্মসংহিতাতে একটা 
উপদেশ ভ্রমাত্বক থাকিলেও কোন্‌ উপদেশটা ভ্রমাত্মক তাহ! 
স্থির করিবার হেতু নাই বঙ্গিয়৷ সমস্ত উপদেশ অনাদূত হৃওয়া 
উচিত ..তাহা! হইলে লোকযাত্রার সমুচ্ছেদ হইয়া! পড়ে । 
১০ 
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ইহার.উত্তরে অনেক বলিবার আছে। খধিদের প্রণাত 
কোন দর্শন বস্তৃগত্যা ভ্রমাত্বক নহে, ইহা৷ পূর্বে বলিয়াছি এবং 
পরেও প্রতিপন্ন হইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়। 
লয়! যাউক যে খষিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন- 
শান্তর যুক্তি-শান্ত্ব। বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে 
যুক্তির তারতম্য হইবে । ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু 
নাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 
দেখিতে পাওয়া যায়, খধিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তার তারতম্য থাকা অসম্ভাবনীয় বল! যাইতে পারে না। 
মচরাচর মহাত্মাগণ সাধন! দ্বার! খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
যাঁষ্কের মতে খষি শব্দের অর্থ অতীন্দিয়ার্ঘদর্শী। খধিত্ব- 
তপ/-দিদ্ধি-সাপেক্ষ। সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্জি- 
যার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাতে বিন্ময়ের বিষয় নাই। 
স্থতরাং বুঝা যাইতেছে যে খধিদের মধ্যে কলে সমানপ্রজ্ঞ 
ছিলেন না । ইহীও বুরা যাইতেছে যে, ধধিত্ব প্রাপ্তির পূর্বে 
,ভীহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, স্থতরাং ইদানীন্তন 
লোকের ন্যায় তাহাদেরও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য ছিল 
এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না। অনেক পৌরা- 
ণিক আখ্যাধিকাতে শুনা যায় যে, এক খষি সন্দেহ তগ্জনের 
জন্য অপর খধির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং ভীহার 
শিষ্যত্ব বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িক 
শ্রত হয়। দেবতাদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য 
আছে। ঘকল দেবত। সমান বুদ্ধিমান নহেন। এক দেবতা 
কোন বিষয়ে উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়। অপর দেব- 
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তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 
নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরা- 
শিক আখ্ায়িকাতে কথিত হইয়াছে । খধিগণ আমাদের 
অপেক্ষা সহত্রগ্তণে বুদ্ধিমান্‌ হইলেও তীহারা৷ সকলে সমান 
বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন না, স্থৃতরাং তাহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি 
অপর জনে খণ্ডন করিতে পারেন। শারীরক মীমাংসাতে 
তগবান্‌ বাদরায়ণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব স্প্$ট ভাষায় বলিয়া- 
ছেন। বাত্তিককার বলেন,_ 
অজলান্তলিনী€চ্মপ: জ্মবববলালমি: | 
অমিঘুঙ্ধনইহল্নন্মগ্তনী্া্যনী ॥ ৃ 

অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতীরা যত্রপুর্ধক যেরূপে যে 
পদার্থের অনুমান করেন, তীহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর 
অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা, তাহা অন্য- 
রূপে প্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে 
এক কথা । তর্ক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে সত্তর্ক 
ও অসত্তর্ক। শাস্ত্রানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক, 
সন্র্ক এবং শান্ত্রবিরোধী তর্ক অসত্তর্ক। অসত্র্কের অপর 
শাম শুক্কতক বাঁ কৃতর্ক। বিজ্ঞানাম্ৃত নামক ব্রহ্মসূত্র তাষ্যে 
পুজ্যপাদ বিজ্ঞানতিক্ষু বলেন,__ 

স্বনী হব মহ্যহমহহ্যাঘেবমলান্মজবীতান মতজ্ঞা | 

অর্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্বা ও পরমাত্মীর ভেদ ও অতেদ 
উভয়ই বলা হইয়াছে । ভেদে শাস্ত্রের তাৎপর্য কি অভেদে 
শাস্ত্রের তাতপর্য্য, তাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে হইবে 
শীরীরক মীমাংসাভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন €ষ, 


৭৬ তৃতীয় লেকৃচর | 
শ্রুতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ অর্থটী যথার্থ 
কোন অর্থটী যথার্থ নহে অর্থাভাস মাত্র) তর্কের দ্বারাই তাহার : 
নির্ণয় করিতে হয়। কর্ধমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমীংস! শ্রুতির 
প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে! শ্রবণের পর 
মননের বিধান করিয়। শ্রুতি--শ্রুত্যবিরোধি তর্কের আদর 
করিতে হইবে, ইহ! জানাইতেছেন | 
নমা নব মনিহানযা | 
এতন্দার! শুক্কতর্কের প্রতি অনাঁদর প্রদর্শন করিয়াছেন। 
সুতি বলিয়াছেন__ 
ন্বিন্ননা: ত্বক শব মানা ল লাব্নীষা যীজযন্। . 
স্্রনিধ্ৰ: ঘঙ্ধ অন্থ নব ন্বন্লনহ্য বক্থযাদ্‌ ॥ 
অর্থাৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যোজন করিবে না। যাহ! 
প্রকৃতি হইতে পর, তাহ। অচিন্ত্য। আত্মতত্ব স্বভাবত এতই 
গম্ভীর যে শাস্ত্র ভিন্ন কেবল তর্কদ্বারা তদ্িষয়ে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! অসন্তব । তগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 
নন নিত: ঝৃব্যন্যা; সলন্ন ল মন্ময: | 
অর্থাৎ দেবগণ এবং মহ্ধিগণ আমার প্রভাব জানিতে 
পারেন না| অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে তাকিক খধিদের তর্ক- 
সমধিত-মতের অনার্দর করিলে অপরাধ হইবে না। সেষাহা 
হইউক্‌। কর্মমীমাংসার এবং ব্রন্মমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য, 
শ্রুত্যর্থ নির্ণয়) তাহাতে শ্রতির অনুসারী ও অবিরোধী তর্ক 
বুৎপাদিত হইয়াছে। শ্রত্যর্থ নির্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্য 
নহে। আ্তিনিরপেক্ষ তর্বার৮পদার্থসমর্থন করাই তাহ- 
দের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্তৃতরাঁং তাহাতে শ্রুতিবিরদ্ধ তর্কের 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 1৭ 


সন্ভাব থাকিতে পারে । ইহাতে বিস্মৃত হইবার কারণ নাই । 
অন্যান্য দর্শনকর্তা খধিগণ শ্রতত্যর্থ নির্ণয়ে যত্ব না করিয়া! প্রধা- 
নত তর্কবলে পদার্থ নির্ণয় করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন ? এ 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তীহারাই দিতে পারেন। তবে ইহা 
বলিলে অসঙ্গত হইবে ন! যে, লোকের রুচি একরূপ নহে। 
বাহার! শাস্ত্রের প্রতি তাদৃূশ আস্থাবান্‌ নহেন, তাহাদের 
নিকট শ্রুতির ব্যাখ্য। করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের 
আশ। কর! যাইতে পাঁরে না। কিন্তু তকের এমন মোহিণী- 
শক্তি আছে যে, শ্রুতির প্রতি আস্থাবান্‌ না হইলেও মকলেই 
তর্কের প্রতি আস্থা প্রদর্শন না করিয়। পারেন না। দয়ালু মহধি- 
গণ কেবল তর্কের দ্বার! চর্বধাকাদির কুতর্ক নিবারণপূর্ববক 
মন্দপ্রজ্ঞদিগকে ক্রমে শ্রুতিমার্গের নিকটবর্তী করিবার. 
জন্য শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে গ্রবুদ্ধ করিতে 
এবং চা্ববাকাদির অসন্তর্কের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । বেদবিরুদ্ধবাঁদী চার্বাকাদিকে নিরাস করিবার 
জন্য এবং তাহাদের তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
শ্রুতিব্যাখ্যার অবতারণ। করিলে অবিবেচকের কার্ধ্য করা 
হইত। তজ্জন্য শ্রুতি নিরপেক্ষ তের অবতারণ| সর্ববথ। 
সমীচীন হইয়াছে । কদাচিৎ কচি প্রমাণরূপে এক আধটা 
শ্র্তির উপন্যাম ধর্তব্য নহে । কেন না যেস্থলে গ্রমাণরূপে 
শ্রুতি উপন্যস্ত হইয়াছে, মেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে; 
কেবল শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয় নাই । এরূপ এক 
আ।ধটী শতি_ চার্ববাকও ধ্ীমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন । 
অন্যান্য দর্শনে অবান্তর বিষয়েই .কদাচিৎ আতির সংবাদ 


৭ তৃতীয় লেকৃঠর । 


দ্বেওয়৷ হইয়াছে । মুখ্যবিষয়ে কেবল তের অবতারণাই 
কর! হইয়াছে । যাহার! শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করে 
না, কেবল তর্কের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদিগকে পরাস্ত 
কন্িবার জন্য শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস দোষাবহ বল৷ 
যাইতে পারে না। কিন্তু আস্তিকমতে শ্রুতি সর্বাপেক্ষা 
বলবৎ প্রমাণ। এই জন্য পরাশর তাহাদিগকে শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে 
ও/বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নাই বলিয়! নির্ভয়ে এই 
&ই দর্শনের মতানুসারে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন । নৈয়া- 
ধিক আচার্ধ্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্তকণ্ে 
ঘোষণা করিয়াছেন । উদয়নাচার্য্যের মতে বেদান্তদর্শন মোক্ষ- 
নগরীর গোপুর বা পুরদ্বার। নগরী রক্ষার জন্য যেমন বহি- 
দেশে সেনানিবেশ থাকে । সৈনিকের! শত্রুকে নগরীর 
পুরদ্বারে উপস্থিত হইতে দেয় না-_পুরদ্বারকে শক্রর আক্র- 
মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন সেইরূপ মোক্ষ- 
নগরীর পুরদ্বারের রক্ষ। করিতেছে। চার্ববাকাদি শক্রবর্গকে 
পুরদ্ধার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা! পুর্বে্ব বলিয়াছি। 
যেরূপ বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দর্শনপ্রণেতৃ- 
গণ ভ্রমবশত স্বন্ব দর্শনে শ্রতিবিরুদ্ধ তর্কের সন্নিবেশ করিয়া- 
ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাতিমানি-কুতীকিক- 
দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ববক শ্রতিবিরুদ্ধ তর্কের 
অবতারণা করিয়াছেন ইহাঁও অনায়াসে বল! যাইতে পারে। 
যদি তর্কমূখে স্বীকার করা যায় যে দর্শনপ্রণযনকালে কচি 
তাহাদের পদস্বলন হইয়াছে__কোনস্থলে তাহারাও ভ্রান্ত 


ধষিদের ভান্তি আছে কিনা? ৭৯ 


হইয়াছেন, স্থতরাং তাহাদের ধর্মসংহিতাতেও ছুই একটা 
ভ্রম থাকা 'অসম্ভব নহে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, তাহাদের দর্শনশান্ত্রের শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ যেমন শ্রতির 
তাৎপর্য্য পর্য্যালোচন। দ্বারাই নির্ণাত হয়, মেইরূপ তাহাদের 
ধর্মসংহিতাগত শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশও শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালো- 
চনা দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে । শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণীত 
হইলে এ অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত অংশ 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মীমাংসাভাষ্যকার 
আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধর্মসংহিতার শ্রুতিবিরুদ্ধ 
অংশ পরিত্যাজ্য। কিন্তু বর্তিকাকার কুমারিল ভট্ট ধর্ম 
সংহিতাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে; ইহা আদৌ স্বীকার 
করেন নাই । তিনি বিবেচনা করেন যে, ধর্্মসংহিতাঁতে 
শ্র্গতিবিরোধের গন্ধমাত্রও নাই । ভাষ্যকার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া 
যে কতিপয় খধিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রুতিবিষ়চ্ধ 
বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধ। প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; 
বার্তিককার তাহ৷ স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন 
যে, & মকল বাক্য অর্সতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্রতিমূলক বা 
শ্রত্যনুগত। এ নকল বাক্যের মূলভূত শ্রুতি বাত্তিককার 
উদ্ধৃত করিয়া! দেখাইয়াছেন এবং তছুগলক্ষে ভাষ্যকারকে 
উপহাম করিতেও ভ্রুটী করেন নাই । এ সমস্ত কথা প্রস্তাবা- 
স্তরে কথিত হইয়াছে । ন্ুধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। বুঝা 
যাইতেছে যে, খধিদের দর্শনশান্ত্রে ভরমের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিলেও তীহাদের ধর্সহিতাতে ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহ! 
অনায়াসে বল! যাইতে পারে। 


৮০ তৃতীয় লেকৃচর। 

জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, ধাহার! দর্শনশান্ত্রের প্রণয়ন- 
কালে ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, তাহার! যে ধর্শাসংহিতার 
প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হন নাই, তাহার প্রমাণ কি? 
গ্রমাণ পরে বিবৃত হইতেছে। প্রশ্নকর্তীকেও জিজ্ঞাসা করা 
যাইতে পারে ষে, ধর্মমসংহিতার প্রণয়নকালে তীহারা যে 
ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহা প্রমাণ করিতে 
পারেন? প্রশ্নকর্তা অবশ্যই তাহ! গ্রমাণ করিতে পারেন না। 
দর্শনশান্ত্রে দুই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্মাসংহিতাতেও দুই 
এঁকটী ভ্রম থাকিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা করেন মাত্র। 
কিন্তু যে একস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছে, সে স্থলান্তরেও ভ্রান্ত 
হইবে ইহা অশ্রদ্ধেয় কল্পনা । লোকে নিজ নিজ কাধ্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ কপ্পনার অসারতা বুঝিতে পারিবেন। 
অধিকন্তু সম্ভাবন। প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা অনুসারে কোন 
বসন্ত সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা! অনেক স্থলে বলা হইয়াছে । 

দর্শন শাস্ত্রে ভম হইতে পারিলেও ধর্মাসংহিতাতে কেন 
ভ্রম হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচিনা করা 
যাইতেছে । পূর্বেই বলিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্র যুক্তিশাস্তর। 
বুদ্ধির তীক্ষতাঁর তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে, 
ইহা সম্ভবপর | কিন্তু ধর্মসংহিত৷ যুক্তিশান্ত্র নহে উহা ধর্মা- 
: শীস্্র। উহাতে ধর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ধর্মা কি, 
তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলে ধর্মশান্ত্রে ভ্রম থাকা সম্ভবপর 
কি না) তাহা! অনেকটা বুঝা! যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শন- 
কর্তা জৈমিনি ধর্মের লক্ষণপ্রসঙ্গেবলিয়াছেন__ 

স্বাবলাবন্া$ঘাঁ ঘন্ম: | 


ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৬ 


: অর্থাৎ যাহা বেদপ্রতিপাগ্ত অথচ শ্রেয়ঃ-সাধন, তাহাই 
ধর্মী। মনু বলিয়াছেন, 
বহদঘাক্কিনী ঘন্নীস্ছন্থীব্নছিঘহায: | 
অর্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহা ধর্ম, যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহা 
অধর্ম। এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে যে, বেদে যাহ! কর্তব্যরূপে, 
কথিত হইয়াছে, খধিগণ ধর্মসংহিতাতে তাহার উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন । বুঝ। যাইতেছে যে, ধর্্মসংহিতাতে 
তাহাদের নিজের কল্পিত বা উৎপ্রেক্ষিত কোন বিষয় 
উপদিষ হয় নাই। বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়। উপ- 
দিষ্ট হইয়াছে, ধর্মাসংহিতাতে তীহারা তাহার উপনিব্ন্ধন 
করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং ধর্মসংহিতা-প্রণযন বিষয়ে 
তাঁহারা সম্পূর্ণ বেদপরতন্ত্র। তদ্ধিষয়ে তাঁহাদের কিছু- 
মাত্র স্বাতন্ত্য নাই। তাহারা বেদার্থ স্মরণ করিয়া 
তাহাই ধর্মাসংহিতাতে উপনিবন্ধন করিয়াছেন । এই জন্য 
ধর্মসংহিতার অপর নাঁম__স্মৃতি। যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাতে ভম থাকিতে পারে ন1। স্মৃতিতে ভ্রমাত্বক, 
উপদেশ আছে, ইহ! বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বল! হয় যে 
বেদে ভ্রমাত্মবক উপদেশ আছে। কারণ, বেদে যাহা! উপদিষ্ট 
হইয়াছে, স্মৃতিতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । তদরিক্ত 
কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই । খধির! বেদার্থ ভূল বুঝিয়াছিলেন, 
হৃতরাং তীহাদের উপনিবদ্ধ বিষয় ভ্রমাত্মক হইতে পারে, 
এ আশঙ্কা নিতান্তই ভিত্তিশৃন্য । খধির| বেদার্থ ভুল বুঝিয়- 
ছিলেন ইহা কল্পনামাত্র। ই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
প্রমাণাভাবে এ কল্পন! অগ্রাহ্থ হইবে | তাহাদের বেদার্থে 
১১ 


২ তৃতীয় লেক্চর।' 


ভ্রম ছিল না, ইহা বুঝিবার কারণ আছে। ইহা বুঝিতে 
হইলে আর্ধযুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক | যখন 
্থৃতিশান্তর প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক সমাজের বা 
বেদবেতাদিগের-_খধিদিগের বেদবিগ্ঠা কিরূপে অধিগত 
. হইত, স্থিরচিত্তে তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হই- 
তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়। 
এবং পাশ্চাত্য মনীধিদিগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও 
বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্যযালোচন! করিয়া বেদবেত| হইতে- 
ছেন, সে সময়ে সেরূপ ছিল না। পে সময়ে বেদ- 
বিদ্যালাভের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। গুরুকুলে বাস, কঠোর 
্রহ্মচর্য্য ব্রতের আচরণ এবং শুশ্রীষাদ্বারা গুরুকে প্রসন্ন 
করিয়া! অধ্যযুনপূর্ববক গুরুর নিকট হইতে বেদবিষ্ভা লাভ 
করিতে হইত | ধাঁহারা উত্তর কালে খধিত্ব লাঁত করিয়া- 
ছিলেন, তাহারাও এঁরূপে বেদবিদ্যা লাভ করিতেন। তখন 
বেদ-_পুস্তকারে লিখিত হইত না। গুরু পরম্পরা দ্বারা বেদ 
রক্ষিত হইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়া 
বেদের অপর দুইটা নাম_-শ্রুতি ও অনুশ্রব। পূর্ববকাঁলে 
আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পর! অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়। 
আমিতেছিল। তখন বেদার্থ বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনাও 
হইতে পারে না। খধির! গুরুপরম্পর! ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ 
অধিগত হইয়৷ স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন প্রায় গ্রতিবেদেই 
হিরণ্যগর্ভ হইতে বৈদিকগুরুপরম্পরা পরিগণিত হইয়াছে। 
স্থতরাং খরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়ুঃছিলেন, এ আশঙ্কা নিতান্তই 
ভিত্তিশন্য । এইজন্য ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন_ 


ঝষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৬ 
স্বলিত্ত নবী বক্স ঘী খন্মাসাধ্ নত ঈ স্লি: | 
ন ঝজ্মাপত্ঘমীলাভ লাধ্যা মন্দা সি লিবী ॥ 
যাওবলন্্ান ন লু সন্যাব্লান্মঘান ছ্িজ: | 
ঘ ঘাঘুলিনস্টিজ্জার্থা লাহ্বিজী ঈবলিন্ক্; | 
ইহার তাৎপর্য এই । বেদের নাম শ্রুতি, ধর্শান্ত্রের নাম 
স্বৃতি। শ্রতি ও স্মৃতি সর্বববিষযে অমীমাংস্য অর্থাৎ অবিচার্য্য | 
কেননা) শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
যজ্জে প্রাণিহিংস৷ পুণ্যজনক, অন্যস্থলে প্রাণিহিংস! পাঁপ- 
জনক। সোমপান পাপনাশের হেতু, মদ্যপান পাপের হেতু" 
কেন এরূপ হইবে? এ বিচার করিবে না। শ্রতি ও স্মৃতিতে 
যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইত্যাদিরূপ 
কুতর্ক অবলম্বনপুর্ব্বক যে দ্বিজাতি ধর্মের মুলীভূত শ্রুতি ও 
স্বৃতির অবজ্ঞা করে, সাধুগণ তাহাকে বহিষ্কত করিবেন । : 
যেহেতু সে বেদবিন্দক ও নাস্তিক । বেদ-_-আঁজ্ঞা-সিদ্ধ। 
তাহাতে দৃষ্ট হেতুর অপেক্ষা নাই। স্মৃতিতে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে স্থতরাং স্মৃতিও আজ্ঞানিদ্ধ। রাজার আজ্ঞা প্রতি-, 
পালন করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া এ্রজার স্থখসমৃদ্ধি বিধান 
করেন আজ্ঞ। লঙ্ঘন করিলে দণ্ডিত করেন। বিশ্বের রাজার 
পক্ষেও এরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রুতি 'বিশ্বরাজের আজ্ঞা । 
স্বৃতিতে শ্রত্যর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। সৃতরাং স্মৃতিও ঈশ্বরের 
আজ্ঞা । এইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন)__ 
স্বনিত্থুণী লমমান্্ হবব্ঘদীত্বমাদিনন্‌। 
অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি স্মামারই আজ্ঞা, ইহাও ঈশ্বরের 
উক্তি। নিরুত্তকার যাক্ক বলেন). 


৯৪ | তৃতীয় লেক্চর। 


ঘাহ্গান্জলঘন্মাঘা নত অনন্ত: | ল ক্সমবব্যী- 
$ঝাধান্জনখন্্রজ্য ভমহ্মাল লন্্ান্‌ ধঘাত:। 

অর্থাৎ খধিগণ ঘযোৌগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া 
উত্তরবন্তি-অদাক্ষাৎকৃতধর্ম-ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্র 
গ্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে 
তাহারা উপদেশ দিয়ছেন। ম্মৃতি-গ্রণেতারা যোগবলে 
বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। যোগী ছুই 
প্রকার-যুক্ত ও যুগ্তান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্ববদা 
করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। যুঞ্জানযোগীদিগের তাহা হয়: 
না। অভিলফিত বিষয় জানিবার জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 
মন?সমাধান করিতে হয়। তদ্দারা তাহারা অভিলধিত বিষয় 
যথারং অবগত হইতে সক্ষম হন্‌। যেরূপ প্রমাণ পাওয়। 
যাঁয়, তাহাতে বুঝিতে পারা যাঁয় ঘে, স্মৃতি-প্রণেতারা যুস্ত- 
যোগী ছিলেন না। তাহারা যুগ্তানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 
পাঁওয়! যায় ঘে, তাহাদের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসিত হইলে 
তাহারা কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন।: 
আর্ধবিজ্ঞান_-তত্ব অবগত হইবার গ্রমাণ বটে। কিন্তু তদ্দারা 
লোক বুঝাইতে পার! যায় না । কেন না, লোকের ত আর্ধ- 
বিজ্ঞান নাই। তঙকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া- 
ছেন যে, আর্ষবিজ্ঞান__প্রম/ণ হইলেও তদ্বার৷ লোকের বৃযুৎ- 
পাঁদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে পারে না। এইজন্য 
দর্শনশান্ত্রে তাহা প্রমাণ রূপে পরিগণিতহয় নাই । লোকের 
ব্যুৎপাদনের জন্যই দর্শনশান্ত্রঃ প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত 
তত্বের উপদেশ দিলে চার্বাক প্রত্ৃতি বিরুদ্ধবাঁদীর! তাহ৷ 


ধষিদের ভ্রান্তি আছে কি না! ৮৫ 


মানিবে না। এইজন্য দর্শনশান্ত্রে কেবল তর্কবলে তাহারা 
কুতাকিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেফ করিয়াছেন । দর্শন- 
শান্তর তর্কশাস্্র বলিয়। দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধটা ভুল 
থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্মশান্ত্রে অণুমাত্রও ভুল 
থাকিবাঁর সম্ভাবনা! নাই । কেননা, গুরুমুখে যথাবৎ ধর্্মতত 
অবগত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে তাহ! সাক্ষাৎকৃত করিয়া 
তাহার! ধন্মশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে গুরু- 
পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হইয়ীছে তাদৃশ যোগবলও নাই। এইজন্য 
বর্তমান সময়ে আর স্মৃতিসংহিতা প্রণীত হইতে পারে না।* 
সত্য বটে, খধিদের মধ্যে মততেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 

কিন্তু তন্বারা তাহাদের একটা মত ভ্রান্ত একথা বল! যাইতে 
পাঁরে না। কারণ,তাহারা বেদার্থের উপদেশ দিয়াছেন। বেদেই 
প্রচুর পরিমাঁণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা খধিদের মতভেদ থাকিবে, 
ইহ! বিস্ময়ের বিষয় নহে। বরং মতভেদ ন। থাকাই বিশ্ময়ের 
বিষয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়, 
অতএব স্মৃতিশীন্ত্র অপ্রমাণ। এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 
যাঁইয়া তন্্রবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন__ 

আনীলানদনায্ঘজ নিযার্ন নল নাহল । 

স্বনীলানদি ঝুিন্ত' নিষীনলর ছি ত্যণ। 

নিশীলনাব্মলুকালা ঘি ব্যাহনিমীললা । 

নাঘাঁ নলীগপলাবাল লনন্যুনিদত্সযানূ ॥ 

দহহ্মহজিধীনঅননতুবাধা ল ভুব্যল্‌। 

নিমানাত্ি নিজধ্ন; বআন্বজলামঘদলাধনা ॥ 


৮৬ তৃতীয় লেকৃচর। 


ইহার তাৎপর্য এই-_স্ৃতি ব৷ ধর্মনংহিতা বেদমুলক | 
স্বৃতিতে পরম্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখ! যায় সত্য, পরন্ত 
পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ-_ স্মৃতির অপ্রামাণ্যের হেতু হইতে 
পাঁরে না। অর্থাৎ মতভেদ আছে বলিয়া স্মৃতি বা ধর্ম 
ংহিত। অপ্রমাণ, এরূপ বল! যাইতে পারে না। কারণ, 
শ্রতিই স্মৃতির মূল। সেই মুলীভূত শ্রর্সততেও প্রচুর পরি- 
মাণে পরম্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
দেখ। যাইতেছে যে, শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ বা মত- 
ভেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক | মুলভূত শ্রুতির যখন 
পরস্পর বিরোধ বা মততেদ আছে। তখন স্মৃতির পরম্পর' 
বিরোধ ব। মতভেদ কোনরূপেই দুষণীয় হইতে পারে না। 
প্রত্যুত স্মৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ না থাকিলেই 
সতিনকল অপ্রমাণ হইতে পারিত। কেন না, শ্র্গতই স্মৃতির 
মূলীভূত। শ্রুতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ 
স্মৃতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ নাই। তাহা হইলে 
স্বতিমকলের মূলবিপর্য্য় ব! মূলের সহিত অনৈক্য হইয়| 
পড়ে। মুলবিপধ্যয় অপ্রমাণ্যের হেতু । অতএব স্থ্ৃতি- 
সকলের পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা 
অগ্রমাণ্যের হেতু নহে । বাহুল্য ভয়ে বৈদিক মতভেদের 
উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। মনু প্রথমতই বৈদিক মত- 
ভেদের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । যথা-_ 
স্বনিত্ব সন্তু ঘন ব্আান্‌ নন মন্মান্রলী জানী। 
ইহার তাৎপর্য এই । যে স্থলে/দ্বিবিধ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় 
অর্থাৎ 'পরম্পর বিরুদ্ধ মত শ্রতিতে দেখিতে . পাওয়। যায়, 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৭ 


সেম্থলে এ উভয়ই ধর্ম । উহার কোনওটী অধর্ম নহে। 
বেদে পরম্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাছায় 
কোন একটী এক ধর্মসংহিতাতে অপরাপর কল্প অপরাপর 
ধর্মসংহিতাতে গৃহীত হইয়াছে । এই জন্য ধর্মসংহিতাসকলে 
স্থলবিশেষে পরম্পর বিসংবাদী মত দৃষ্ট হইবে, ইহাতে 
বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং তন্দার! কোন ধর্দ 
সংহিতার অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাও কর! যাইতে পারে না। 
কুললুক ভট্ট বলেন যে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরম্পর বিরোধ 
স্থলেও বিকল্প বুঝিতে হইবে । গৌতম বলেন-_ 
নব্ঘব্রনিহীণ নিজন্ম: | ৃ 
অর্থাৎ তুল্যবল স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে । 
প্রশ্ন হইতে পারে ষে, ধর্মাসংহিতাতে বেদোঁক্ত ধর্ম উপ- 
দিউ হইলে বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া 
যাইতে পারে, তজ্জন্য ধর্মমসংহিতা-প্রণয়নের কিছুমাত্র আব- 
শ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
বেদাধ্যয়নপূর্ববক বেদোক্ত ধর্ম অবগত হইতে পার! যায়, 
স্থতরাং তজ্জন্য ধন্মশাস্ত্র প্রণয়ন অনাবশ্যক, আপাতত এইরূপ 
বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু দয়ালু পুর্ববাচার্য্যগণ ক্ষীণ- 
শক্তি-অন্নায়ু-মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধর্মসংহিতার প্রণয়ন 
করিয়াছেন । বেদার্থ-_অতি গম্ভীর ও ছুরবগাহা। ধর্মশাঞ্ত্ের 
অর্থ_-সরল ও স্খবোধ্য | বেদে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভারে 
ধর্ের উপদেশ প্রদত হইয়াছে । অনেক স্থলে আখ্যাফিকার 
অবতারণ! করিয়া কৌশন্বে ধর্মের নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
তাহা অবগত হওয়। দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাঁপেক্ষ এবং কমাধ্য । 


৮৮ তৃতীয় লেকৃচর | - 
একখানি ধর্মাসংহিত। অধ্যয়ন করিয়া যেমন অনেক ধর্মতিত্ব 
অবগত হুওয়! যায়, বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়া! সেরূপ 
প্রভূত ধর্্তত্ব অবগত হুইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক 
ধর্মোপদেশ-__নান! শাখাতে বিক্ষিপ্ত | দয়ালু ধর্্মসংহিতাকাঁর- 
গণ আখ্যাধ়িকার পরিবর্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্মতত্ব সংগ্রহ 
করিয়া ধর্মসংহিতার প্রণয়ন করিষাছেন। ধর্্মসংহিতাকার- 
গণ যে, বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাহারা 
মুক্তকণে স্বীকার করিয়াছেন । মনুসংহিতায় কথিত হুই- 
যাঁছে যে__ 

অ: জন্বিন্‌ জহ্যল্িসন্ম মন্তুনা ব্জীন্মিন: | 

» বল্গামিদ্বিনী হই ঘল্মন্লানমযী ছি অ: | 

সর্ধজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদার্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধর্ম 

বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে । যাহার! বেদা- 
ধ্যয়নে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়। করিয়া বেদার্থ সম্কলন 
পূর্বক পূর্ববাচার্য্যেরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরা- 
পর উদাহরণেরও অসগ্ভাব নাই । প্ীভাগবতে বল! হইয়াছে-_ 

ব্ীমৃকুলস্কাজন্নূলা লতী' ল স্যনিনীন্ববা। 

নত্ত লাহ্ন ত্ব্গী জদঘা মব্লী ভুলি: ॥ 

স্ত্রী, শূদ্র এবং ব্রচ্গবন্ধু অর্থাৎ ত্রাহ্মণবংশে জাত অথচ 

ব্রাহ্মণোঁচিত আচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রয় ইহাদের শ্রর্গতি- 
গোচর হয় না, পরম মুনি বেদব্যাম কৃপাপুর্ববক তাহাদের 
জন্য ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত বাছুল্যের প্রয়োজন 
নাই। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মশান্নে বেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে 
হতরাঁং ধর্মশাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব । 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৯ 


জারও একটী কথ৷ বিবেচনা করা উচিত। স্মৃতি ব৷ 
ধর্মসংহিতাতে কেবল ধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে, এমত নছে। 
স্থৃতিশাস্ত্রে প্রধানত ধর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে অর্থ ও 
স্থখেরও উপদেশ আছে। রাজনীতি ও ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি-- 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত । স্তরাং বেদে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া স্মৃতি প্রণয়নের অনাবশ্যকত। প্রতিপন্ন হইতেছে না । 
পরাশর স্থৃতিব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, 
ব্যবহারদর্শনাদি রাজধর্্ম। উহাঁও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ধর্ম 
বটে। পরন্ত অগ্নিহোত্রাদি_-পরলোক প্রধান ধর্ম, ব্যবহার. 
দর্শনাদি-__ইহলোকপ্রধান ধণ্ম এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয়ে 
বলিতে পারা যায় যে, ব্যবহার দর্শনাদি দৃষ্উ-ফল। প্রজা- 
পালন, প্রজারক্ষা ও অর্থাগম প্রভৃতি উহার ফল, ইহা প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট। তাহ! হইলেও প্রজাপালনাদি দ্বারা লোক উপকৃত 
হইয়া! থাকে । পরোপকার পুণ্যের হেতু । ব্যবহীরদর্শনাঁদি 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে না হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে পুণ্যসম্পাদক 
বলিয়! উহা! রাজধন্মরূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসা ভাষ্য- 
কার আচাধ্য শবর স্বামী বলেন যে, 

হাতবধ্নব্নন্ম: লত্বাম ব্বালিনন্স' দমা দনক্সতিনন্যা । 

অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে । জলাশয় খনন করা- 
ইবে। প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা বা জলসত্র এ্রবর্তিত করিবে । 
এ সমস্ত স্মৃতি দৃষ্টার্ঘ বলিয়াই প্রমাগ। তাহার মতে, এগুলি 
ধর্মার্থ নহে । তিনি বলেন-_ 

দন্ভুমক্িমলিঘলালান্যু্থাহাত্যাঁ ততভাঘলাইব দালাহ্ত 
বীন্তবলনান্‌ দীলী হ্যহখ্যোঘঘিত্মমি যনযন্সন্মিনকিলস্ 
১৭ 


৯০ তৃতীয় লেকৃচর । 
ন্যাধান্‌ দহিনূী অক্ানীনি | %% সমা নভানালি ঘব নহাম- 

জানার ল ঘন্মাষ । 

অর্থাৎ নিমিত্তের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার 
স্বতিতে নিয়মিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট 
হয় বলিয়াই এ সকল স্মৃতি প্রমাণ। গুরুর অনুগমনাদি 
করিলে গুরু প্রীত হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং পরিতুষ্ট 
হইয়। অধ্যেতব্য গ্রন্থের কাঠিন্য দূরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি 
বলিয়৷ দ্িবেন। প্রপা ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধন্মের 
'জন্য নহে। উপসংহারস্থলে ভাষ্যকার বলেন,_- 
তর হ্োগ্াকী নলহন সলাহা ত জভভাঘাক্াক্ষ নহিজজ্হানুলানল্‌। 

_ অর্থাৎ যে সকল ন্মৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ 
দৃষ্ট হয়, এ সকল উপদেশ-_দৃষ-প্রযোজন বলিয়াই প্রমাণ- 
রূপে গণ্য হইবে । তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে 
হইবে না। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দৃষ হয় 
না, সে সকল উপদেশের মুলভূত বৈদিক শব্দের অনুমান 
করিতে হইবে। স্ত্ধীগণ স্মরণ করিবেন যে ধন্ম বেদগম্য। 
দৃষ্টীর্থ উপদেশ-_ বেদমূলক নহে । অতএব উহা ধর্ম বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারে না। তন্ত্রবা্তিক গ্রন্থে ভট্ট কুমারিল- 
স্বামী ভাষ্যকারের “অভিপ্রায় বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন,__ 
ঝবনাদঘাহীনা অব্মদি নি্মস্থূনির্নৰ জন্মনন, লঘাসি 

দীদন্াবস্থব্জন বলব্লানান্বঘাহালান্‌ সালাহ্যন্‌। 

অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত,সভা ও প্রপাঁদির কর্তব্যত৷ সংবন্ধে যদিও 
বিশেষ শ্রুতি অর্থাৎ সত। করিবে প্রপা৷ করিবে ইত্যাদি রূপ 
বিশেষ বিশেষ শ্রুতি কল্পিত হয না, তথাপি পরোপকার 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ঠ$ 


করিবে এই শ্রুতি দ্বারাই সভার কর্তব্যত! এবং প্রপার কর্ত- 
ব্যতা ইত্যাদি সমস্তই সংগুহীত হয় বলিয়া এ সকল স্মৃতি 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে। বাণ্তিককার কিন্তু কোন 
কোন দৃষ্ীর্ঘ স্মৃতুপদিষট কর্মেরও নিয়মাদৃষট স্বীকার করিয়া 
ধর্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন । অনেকে বিবেচনা করেন যে, 
ন্ুতিশাস্তর যুক্তিমূলক, তাহাতে যুক্তিবহিভূতি কোন উপদেশ 
নাই। তাহাদের বিবেচনা যে ঠিক হয় নাই এবং তাহা যে 
ূর্ববাচার্ধ্যদিগের অনুমত নহে, পূর্ববকথিত পূর্ববাচার্ধ্যদিগের 
মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পার! যায়। দৃষকীর্ধ 
স্থৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে, অদৃষ্টার্থ স্মৃতি যুক্তিমুলক 
হইতে পারে না। সায়ং প্রাতঃকালে হোম করিবে, অন্টকা! 
ঘাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের যুক্তিমলকতা অমন্তব। 
ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে__ 

ভষাঘা নত জনি: জান্বিহতভাঘা নম মহা । 

ভপ্রাতগরাধিন্ধা জানি ন্যাযদুবজা নঘা মহা ॥ 

অর্থাৎ কোন স্মৃতি দৃষ্টার্থ, কোন স্মৃতি অদৃষ্টীর্, কোন, 
স্মৃতি দৃষ্টাদৃষ্টার্থ এবং কোন স্মৃতি যুক্তিমূলক। মীমাংসা 
বন্তিককার বলেন,__ 
নল আনত্বন্বীনীদ্বধন্জন্ত্ি নতৃবকসমনন। যব্ন্ 
স্বত্বনিমঘ নব্বীজত্মনস্থাবদুত্নঙ্ধলিলিনিনষাম্ঘন্‌। 
হঈনলিস্বাভ্তাব্তীহঘনইজনান্যানা বনি: । 
অর্থাৎ স্মৃতিতে ধন্ম ও মোক্ষ সংবন্ধে যে সকল উপদেশ 

প্রত হইয়াছে, তাহা বেদমূলক। অর্থ এবং স্থখ বিষয়ে যে 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! লোকব্যবহারমূলক ।' 


৯২ তৃতীয় লেক্চর। 

ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য সংবন্ধেও এরূপ 
বুঝিতে হইবে। বার্তিককার পুরাণাদি-কখিত সমন্ত বিষয়ের 
মূল প্রদর্শন করিয়াছেন । বাহুল্যতয়ে তাহা! প্রদর্শিত হইল 
না। সমস্ত ধর্শশান্ত্র-প্রণেতাগণ এক সময়ে ব। এক প্রদেশে 
্রাহুভূ্ত হুন্‌ নাই। তাহার! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে 
প্রাদৃভূত হইয়াছিলেন। স্ৃতরাং লোকব্যবহারমূলক উপদেশ 
গুলি বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। বেদমূলক 
উপদেশের বিভিন্নতাও সমর্থিত হইয়াছে । সে যাহা হউক্‌। 
* কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে ভ্রমগ্রমীদ 
আছে, তর্কমুখে এইরূপ স্বীকার করিলেও দর্শনপ্রণেতৃ-ধষি- 
দিগের ধর্মসংহিতাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে, এরূপ 
আশঙ্ক। করিতে পাঁর। যায় না, ইহা! বলা হইল। প্রক্ৃত- 
পক্ষে দর্শনশান্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাগণ কোন 
কোন স্থলে ইচ্ছাপুর্ববক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণ! করিয়া- 
ছেন, ইহা! ও পূর্বেই বলিযাছি। আর একটা বিষয় বিবেচন! 
করা উচিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি 
ও বেদব্যাম এই কয়জন আন্তিক-দর্শনের প্রণেতা । তন্মধ্যে 
গৌতম, জৈমিনি ও বেদব্যাস এই তিনজনের ধর্মমসংহিত! 
আছে। কণাঁদ, কপিল ও পতঞ্জলি ধর্মমসংহিত৷ প্রণয়ন 
করেন নাই । জৈমিনি ও বেদব্যাসের দর্শনে বেদবিরুদ্ধ অংশ 
নাই, তীহারা শ্রতিপারগামী, ইহা পরাশরোপপুরাণে স্পট 
ভাষায় বল! হইয়াছে স্থতরাং তাহাদের ধর্মমসংহিতাতে ভ্রমের 
আশঙ্কাই কর! যাইতে পারে না ॥ গৌতমের ন্যায়দর্শনে বেদ- 
' বিরুদ্ধ অংশ আছে বলিয়া! দার্শনিকতত্বে গৌতমের ভ্রমপ্রমাদ 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৩ 


আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়। গৌতমের ধর্মসংহিতাতে ভ্রম- 
থাকিবার আশঙ্কা! করা হুইয়াছে। ধর্মাসংহিতার এবং শ্যায়- 
দর্শনের প্রণেতা নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আশঙ্কার মূল 
ভিন্তি। দর্শনপ্রণেত। গৌতম এবং ধর্মসংহিতাপ্রণেতা গৌতম 
অভিন্ন ব্যক্তি, ইহ প্রমাণিত হইলে এরূপ আশঙ্কা কথঞ্চি€ 
হইতে পারিত। কিন্তু এই উভয় খধি যে অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনেক ব্যক্তি-_-এক নামে পরি- 
চিত হয়, ইহার শত শত উদাহরণ আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। 
বিবেচনা কর! উচিত যে, পুর্ব্বে বংশ নাম প্রচলিত ছল । 
বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম নামে 
পরিচিত হইতেন। অক্ষপাঁদ গৌতম- ন্যায়দর্শনের প্রণেতা । 
তিনিই যে ধর্্মসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন 
প্রমাণ নাই । গোভিল, নিজকৃত গৃহ্থসূত্রে গৌতম প্রণীত ধর্ম 
শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কল্পসূত্রে অনেকস্থলে গৌতমের 
ধর্্মসংবন্ধীয় মত উদ্ধত হইয়াছে । গোভিল অত্যন্ত প্রাচীন, 
কল্লসৃত্রকারগণ গে(ভিলেরও পূর্ববর্তী । বংশত্রাঙ্মণে দেখা যায় 
যে, ছন্দোগাচার্য্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচার্য্য দিগের 
আদি পুরুষের নাম গোঁভিল। গোভিলবংশীয় পরবস্তা আচার্ধ্য- 
গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তাহাদের অন্যান্য নামও 
উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থাৎ তাহাদের নিজ নাম ও বংশনাম 
উভয়ের নির্দেশ আছে। আদিপুরুষ €গাভিলের অন্য কোন 
নামের নির্দেশ নাই।. তিনি শুদ্ধ গোভিল নামে নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছেন। গৃষ্থসূত্রও কেবল গ্োভিলের নামে প্রচলিত । 


৯৪ তৃতীয় লেকৃচর। 
গোভিলের পুত্র স্বকৃত গৃহ্যাসংগ্রহগ্রস্থে পিতৃকৃত গৃ্সুত্রকে 
গৌভিল নামে অভিহিত করিয়াছেন । নিজের পরিচয় প্রদান 
স্থলে গোঁভিলাচার্য্য-পুত্র বলিয়। নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 
গৃহৃকার গোভিলের অন্য নাম থাকিলে অবশ্য তিনি বিশেষ- 
ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন । বুঝা যাইতেছে যে, গোভিল 
শের আদিপুরুষ গোভিলাচার্ধ্য গৃগ্থসুত্রের প্রণেতা | গুহা- 
সুত্রে গৌতমের ধর্ম মত উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং গৌতম 
গৌভিলের পূর্ববর্তী । কেবল তাহাই নহে, বংশত্রাঙ্গণ 
পাঠে জানা যাঁয় যে, গোঁভিলাঁচার্ধ্য গৌতমবংশের শিষ্য । 
গোভিলাচার্য্যের গুরুর নাম যমরাধ-গৌতম | অর্থাৎ তাহার 
নিজের নাম যমরাধ এবং বংশনাম গৌতম। গেৌঁতমের 
নাঁমে যে ধর্মশীস্ত্র প্রচলিত, তাহা গৌতমীয় বলিয়া এ গ্রন্থে 
এবং অন্যান্র কথিত হইয়াছে । এতদ্দ্ারা প্রতীত হইতেছে 
যে, গৌঁতমবংশের আদিপুরুষ গৌতম ধর্্শান্ত্রের প্রণেতা । 
বেদে কতিপয় গৌতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। এমন 
কি, গৌতমের নামে একটা শাখা আখ্যাত হইয়াছে। খাঁহার 
নামে বেদশাখ। আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন 
মহযি, তাহা বলিয়। দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অক্ষপাঁদ 
গৌতম বেদব্যাসের মমসময়বর্তী | সর্বজনীন কিংবদস্তী দ্বারা 
ইহা! অবগত হওয়া যাষ়। ন্যায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাদ, ইহ! 
সমস্ত আচাধ্যদিগের অনুমত। তাহাকে গৌতম নামে কোন 
আচার্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার.উদাহরণ সহজপ্রাপ্য 
নছে। দীর্শনিক কবি শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার 
নাম গোতম, গৌতম নহে ইহা যথাস্থানে বঙগিয়াছি। 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৫. 


স্থধীগণের ম্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। 
্্রীহর্ষ বলেন,_ 
বুষধয য: মিবালায ঘাব্লভু লন্বাসুনি: | 
নীনম নল ঘা নিক নগ্ন জ: ॥ 

ন্যায়দর্শনের মতে মুক্তি-অবস্থাতে স্থুখ ছুঃখ বা জ্ঞান 
থকে না। মুক্তাত্ব। প্রস্তরাঁদির ন্যায় অবস্থিত হয়। তৎ- 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া! বল! হইতেছে যে, যে মহামুনি প্রস্তরা- 
বস্থারূপ মুক্তির জন্য শান্তর বলিয়াছেন, তাহাকে তোমর! 
গোতম বলিয়। জানই। গোতম বলিয়া জানিয়া তাহাকে 
যেরূপ বুঝিতেছ, তিনি বস্তৃত তাহাই । অভিপ্রায় এই যে, 
গে! শব্দের পরে প্রকৃষ্টার্থে তম প্রত্যয় হইয়া গোতম "শব্দ 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব তিনি গো-তম অর্থাৎ প্রকৃউ গোরু 
ব গ্রকৃ$ গেপগু। মহামুনি শব্দও উপহাসচ্ছলে প্রযুক্ত 
হইয়াছে। শ্্রীহর্ষ চার্বাকমুখে উক্ত বাক্যের অবতারণ! 
করিয়াছেন। পরন্ত তাহার মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম 
গৌতম, গৌতম নহে, ইহ! স্প্$ বুঝা যাইতেছে । গোতম 
শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্তিত হইতে বিশেষ আঁয়াস অপেক্গ। 
করে না। সেযাঁহা হউক, গোতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা, 
গৌতম ধর্মশীস্ত্রের প্রণেতা । স্ৃতরাঃ দর্শনকর্তাদের ভ্রম- 
প্রমাদ হুইয়! থাকিলেও ধন্মসংহিতাতে ভ্রমগ্রমাদ হইবার 
কোন কারণ নাই; একজন খধির কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ 
পরিলক্ষিত হুয় বলিয়া সমস্ত খষি ভ্রমগ্রমাদের বশীভূত, 
এরূপ অনুমান কর! অসঙ্গত। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারকর্তী 
শঙ্করমিএ্র তাদুশ অনুমানকর্তাদিগের সংবন্ধে একটা কৌতুকা- 


৯৬ ভূতীয় লেকৃচর । 


বহ উত্তর দিয়াছেন । আদ্বতীয় মীমাংসক গ্রভাকর অনুমান 
করেন যে, কোন পুরুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারে না। তিনি 
বিবেচনা করেন যে, তিনি নিজে পুরুষ অথচ সর্বজ্ঞ নহেন, 
অপরাপর পুরুষও পুরুষ, অতএব তাহীরাও সর্বজ্ঞ নহে। 
ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, আমি পুরুষ অথচ আমি 
মীমাংসাশান্ত্র জানি না। প্রভাকরও পুরুষ, অতএব অনুমান 
কর! যাইতে পারে যে, তিনিও মীমাংসাশাস্ত্র জানেন না। 
শঙ্কর মিশ্র প্রভাকরকে হ্ন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
ফলত একজন ছাত্র অঙ্ক কফিতে পারে না, অতএব অপর 
ছাত্রও অঙ্ক কিতে পারে না । একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
*অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না, অতএব 
অপর শিক্ষকও ছাঁত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা- 
ইয়। দিতে পারেন না ইত্যাদি অনুমান অপেক্ষা কথিত অন্ু- 
মান অধিক মুল্যবান নহে। 
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স্ব, 3-2-4 সি 
২৫৬ এটি: 


চতুর্থ লেক্চর। 
উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। 


দর্শনশান্ত্রে আত্মার সংবন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া! 
যায়|. উহার কোন মতই ভ্রমাত্বক নহে। কুতাকিকদিগের 
কুন্তর্ন নিরষ্ট্টার জন্য দর্ণন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপূর্ববক শ্রাচতি- 
বিরুদ্ধ মতেরও উপন্যান করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 
নিজের অনভিমত বিষয়ের উপন্যাস করিয়া প্রতিগঙ্গেয 
তর্কের খণ্ডন করা পুর্ববচারধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদাহরণ 
বিরল নহে। ্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম, জঙ্ন ও বিততাঁধাদ 
অবলম্বনে কুতাফিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া "বা প্রতিবাদীকে 
পরাজিত করিয়া! শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া 
ছেন। জল্প ও বিতগ্ার উদ্দেশ্য তত্বনির্ণয় নহে। তাহার 
উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের-তর্কখ্টন এবং পরাজয় সম্পাদন। প্রতি 
পক্ষ পরাজিত এবং তাহার. তর্ক খণ্ডিত হইলে শাস্তসিদ্ধাস্ত, 
রক্ষিত হয় সন্দেহ. নাই। যে ন্যায়দূর্শন-প্রণেতা জন্ম ও 
বিতর সাহায্য লইয়! প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে এবং 
তাহার, তর্ক খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নিজ- 
দর্শনে তাদৃশরীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা 
করিলে অসপ্ধত হুইবেন।। আত্মার সংবন্ধে স্যায়দর্শদের 
অধিকাংশ তর্ক দেহাত্মবাদাদির খগ্ডনে নিযুক্ত হইক্সাছে। 
যে কোরযপে '্নেছাত্ববারদির খরগুন হইলে ' শান্জযিস্াস্ত 
রক্ষিত হয! 


৯৩ 


৯৮ চতুর্থ লেক্চর | 


আত্ম। দেহ নহে-_দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ইহ! 
সি্ধ হইলে বৃঝিতে পারা যায় যে, বর্তমান দেহের উৎ- 
পত্তির পূর্বেও আত্ম ছিল এবং বর্তমান দেহের বিনাশের 
পরেও আত্ম! থাকিবে । কেননা, আত্ম! দেহাতিরিক্ত হইলে 
তস্থার উৎপভি বিনাশ প্রমাণ কর! সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত 
আ'স্বার নিত্যত্ব প্রমাণ কর! সম্ভবপর । আত্মার নিত্যত্ের 
প্রশ্াণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থুধীগণ ন্তাহা স্মরণ 
করিবেন। আত্ম! দেহ।তিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিন। কারণে 
তাহার দেহসংবন্ধ ও দেহবিযোগ হইবে, এরূপ কল্পন। এয়া 
সঙ্গত হইবে না। আত্মার দেহসংবন্ধ-ও দেহবিযো জাহাঙ 
কারণ-জন্য বলিতে হইবে।, আত্মার দেহসংবন্ধান্িীঞল কিক 
€কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না। অগতয়গরকারণ অলো- 
কিক বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়। "গারঞ-এ কারণ নির্দেশ 
করিয়া দেয়। এ কারণ অদৃষ্ট,$% জাম্ষ্ট পূর্ববাচরিত কর্প্দের 
নামান্তর । কর্মানুসারে অলিক বস্তর সহিত সংন্ষাগ ও 
বিদ্বোগ লোকেও দেখিতেঞ্গাওয়া যায়। সদনুষ্ঠান-কর্তাগণ 
রাজসম্মান লাভ করিলে তাহাদিগকে তছুচিত অভিনব বেশ 
ধারণ করিতে হয় । তাহার কোন আচরণে রাজ কুপিত হইয়া 
ূর্রবদত্ত সম্মানের প্রত্যাহার করিলে এ সম্মানাহ বেশের 
সহিত তাহাদের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন তাহাদিগকে এ 
দ্বেগপস্ত্যগ করিতে হয়। অসদাচরণ করিলে কারাঙ্জীয়ে 
বন্ধ-ছইন' ধকিতে হয়। যাহার! কারাগারে আবদ্ধ..খাহরে, 
ভারদাও তছ্চিত অভিনব বেশ-গিরিগহ 'রারিঞজে .হয়। 
তাহাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে কারাগারে তাহা- 
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দের স্ুথভূঃখের তারতম্য হইয়া থাকে । কেহ প্রহ্ৃত হয, 
কাহারও হত্তপদ নিগড় বদ্ধ হয়, কেহ বা কিয় পরিমাণে 
স্বচ্ছন্দত! লাভ করে। সমশ্রেণীস্থ লোকের উপর কি 
পরিমাণে আধিপত্য করে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে 
কারাগারের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুর্ববাচরি 
কর্মের অনুসারে জীবাত্বাও দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হয 
কর্মানুসারে তাহাদের স্থখদুঃখের তারতম্য হুয়। .কেহ 
নিরস্তর কউ ভোগ করে। কেহ সখী হয়। কেহ শিবিকা 
বছন'করে, কেহ শিবিকারূঢ় হইয়া থাকে । কেহ অদ্োক় 
অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। 
নি্দউ সময় অতিবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিপ্ন * 
হইয়! যায়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও যেমন কর্তৃব্যাকর্তৃব্য 
নিদ্দিট আছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও সেইরপ 
কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশে খাকা সঙ্গত। বেদ-_জীবের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেয়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তির 
বর্তব্যাকর্তর্য যেমন রাজাজ্ঞা দ্বারা নিয়মিত হয়, দেহ 
কারাগার-বদ্ধ জীবের কর্তব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাজের 
অর্থাৎ সমগ্র জগতের অধীশ্বরের কি না পরমেশ্বরের আজ্ঞা- 
দ্বারা নিয়মিত হয়। পরমেশ্বরের সেই 'আজ্ঞা বেদ বলিয়া 
কথিত। জীবাত্মা দেহ হইতৈ অতিরিক্ত ও নিত্য ইইলৈ 
স্পঙ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবাত্বার কার্ধ্যক্ষেত্র বর্তর্ধান 
দেহের সহিত সীমাবদ্ধ নহে। বর্তমান দেহের অবসাইঈর 
পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকিবে, সৃতরাং তখনও ভাহাঁয় উজান 
রূপ ভোগ ও ভোগাধিষ্ঠানৈর প্রয়োজন হইবে? লাকী. 


৯৩০ ' ডক এরর)... 
কক্স 'দংবল . সংগ্রহ হরে,জীরাতায়.. পো এবাযারপ 
গলাকান্তরের জন্য, মংবল সংগ্রহ- করা মত :$ আসগার | 
বের উপদেশের অনুররণ করিয়া! চলিলে 'লোকঃারের 
সংধল সংগৃহীত হয়। বালক নিজের হিতাহিত হলি 
অক্ষম) বালকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারগিক গা 
বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে . এবধাটরিরিতাতুর 
কিয় হইতে বিনিবৃত্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করা! 
তজ্জন্য বালকের প্রার্থনা করিতে হয় না। ইনি 
হিড়াহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে। করণানব রাড ৮ 
পরক্রেশ্বর অপ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাপ্িযের উলকেগ করি 
ছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কান নাই পরমেম্থ্া 
তাদৃশ উপদেশ বেদশাস্ত্র। স্থৃতিক্কার বলি়াছিন। _ 75% 
 মক্সী জন্মুনীযাযমানল: স্বব্বতৃংহ্বতী: | .. * 7৯ 
ব্ধ্ণ হিনীনন্ম্‌ জবা বা মঘজ্ননিঅমা। . ০. 
প্রাধিমকল অজ্ঞ হৃতরাং নিজের সুখছুঃখ বিষয়ে তাহার 
স্বাসতন্্া নাই । ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়! তাহার। মর্গেযার 
কত্ত পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজ। গজায় 
মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন, জার 
খ্রং়্বর বিশাল ত্রন্ধাও সৃতি করিয়! তাহার জন্য আরজ 
তন্তগ্ত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্তব্যাকর্তরা, সি্রগ 
রগ চর অশ্রদ্ধেয়। স্ুধীগণ.. সর নাবিক 
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পবন উস যা থাকে। রঃ 
বাজাপিত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশী্ 
বারা 'ক্পপৈ সম্মানিত, দেশাস্তরে শাসন্ত্রাস্তরও সেইক্সপ 
উদ্বরাতত। বলিয়। সম্মানিত । প্রকৃতপক্ষে কোনশান্ত্র ঈশ্বরাক্ঞা, 
সস্থিঞনির্ঘয় করিবার উপায় নাই । ইহার উত্তরে অনেক বলিতে 
ররডীগধায়। কিন্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার 
পরচনা না করাই সঙ্গত | দেশবিশেষের এবং ততদেশবাসি- 
শরিফ অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের 
জগ্যধরিভিম্নরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও 
কোন দোষের কারণ হয় না| রাজ! বিভিন্ন দেশের প্রন্জা- 
দেয় জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থ! প্রণয়ন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ 
পরিদূষ্টী। ভারতবর্ষ__কর্মভূমি, অপরাপর দেশ_ ভোগভূমি । 
সমপ্ত দেশের কর্তব্যাকর্তব্য একরূপ না হইয়া বিভিন্নরূপ 
হইবে; ইহা সর্ববথা হৃসক্গত। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, 
দেশ-ফাল পাত্র অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন. কোঁন 
উপদেঞ্খজান্ত্রান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি দ্বারা পল্লবিত 
হইয়াছে। কশান্তরীয় শাস্ত্রের কাল সংখ্যা আছে, বেছে 
কালপংজীগীই। বেদ_-অনাদি-কাল-প্রনৃত্ | সুতরাং অন্যান্য 
শান্জরঞ্ঞনাঙিকাল-প্রবৃত-বৈদিক-উপদেশ হইতে সঙ্কলিত 
হত্যার | বেদশান্্র__শান্তরাস্তর হইতে সঙ্কলিত হওয়া 
না 'াহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ জা 








১০২ চতুর্থ লেকৃচর | 
দেবের দেশের বয়ংক্রম ৫1৬ হাজার বর্ষ হইতে পারে। কিন্ত 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার বর্ষ হইতে অনেক অধিক সঙ্গোহ 
নাই। সে যাহ! হউক ।'কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইাতে 
কিছু দূরে আসিয়৷ পড়িয়াছি।. এখন আলোচ্য বিষয়ের 
অনুনরণ কর! যাইতেছে । 
প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের অনভি- 
মত মতের উপন্যাস বা অঙ্গীকার পূর্ববাচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ। 
স্থলবিশেষে উহা! প্রোড়িবাদ বা! অভ্যুপগমবা'দ বলিয়া কথিত 
ন্যায়দর্শনে কিঞ্চিৎ বিশেষ অবলম্বনে উহা! অভ্যুপগম 
সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, 
বলেন, 
বীঘলধ্যযামধিত্বান্ন: জন্ত্বযনিঘযন্বিজ্মানঘিজমা 
অহব্তনতত্ালান্ব দ্ধ । 
অর্থাৎ নিজের অতিশয় বুদ্ধিমন্ত। খ্যাপনের জন্য অথবা 
পরবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের 
প্ররৃতি হয়। উহা কেবল আধুনিক গ্রন্থকর্তীরাই অবলম্বন 
'করেন নাই । খধিরাও উহার অনুসরণ করিয়াছেন | বিষু- 
পুরাণে উক্ত আছে যে-_ 
হন লিলা ইন্য, শিজব্দা: জধিনা যা 
জল্রাধ্ৰ.ঘনল নন বন্দ: সুষলা অল । 
হে দৈত্য, অন্ক্যপগ্রম অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া! ভিন্নদর্শাদিগের 
বিবিধ কল্প আমি বলিয়াছি। তদ্ধিষয়ে সংক্ষেপ শ্রাবণ কর । 
ধষিদের সংবদ্ধে অত্যুপগমবাঁদ যখন প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, 
'তখন' ভিন্ন ভিন্ন গ ধষিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলম্মন 
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করিয়। বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরূপ বলিলে 
অনক্গত হইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অভিগ্রায়ে 
ধধিগণ অভ্যুপগমবদ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মত গ্রচার 
করিলেন ? সকলেই স্বকৃত দর্শনে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্ের 
উপদেশ করিলেন না কেন? খধিদের অভিপ্রায় তাহারাই 
বলিতে পারেন। শান্ত্র-তাৎপর্ধ্য পর্যালোচনা করিলে যেরূপ 
বুঝিতে পার! যায়, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । প্রস্থান- 
ভেদ অবলম্বন করিয়। দর্শনশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে । ইহা 
পূর্ব্বাচারধ্যদিগের সিদ্ধান্ত । ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্তাঁয়ন 
বলেন__ 
নক্ব ব্ঘাহীলা গ্বপ্রব্নব্বলললঘজল্‌ | বস্হাহ্যী- 
অমাঘহান সমাধাতু সহিদ ন্বান্নমজন্দী ল জ্মলি- 
হ্ত্যন্দী নি । অজ্সনিলন্। ছুলাব্ত্র লব্ী নিন্বা: 
স্ঘজ-দব্মালা: দাযাক্যলালবুনদ্বাতীনিহ্ন্ন ; মাজা 
্বত্বধীঘিলানলীলিক্ী ন্মাঘনিত্যা। লহ্মা: স্ৃঘক্‌- 
সব্সালা: য়া; পহাতা; | নীনা ছৃত্ব্নত্বল- 
জন্লবয্যাঞ্যাব্লিত্যালাক্গলিঘ ব্যান ঘঘানলিনহ: | 
নক্মান্‌ বমঘাহিনি: মহার্ঘ: ঘন সব্জাচ্যনী | 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই__ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন 
্রস্থুতি. ষোলটা পদার্থ ন্যায়দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
তদ্বিষষ্ণেআপত্তি হইতেছে যে, প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ অঙ্গী- 
কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্থ পৃথক ভাবে বলিতে হয় না। 
কেননা, ষংশয়াদি পদার্থ ফখাসম্ভব প্রমাণ পদার্থ ও প্রমেয় 
পদার্ণের অস্ততূ্তি, তদপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। ন্ততরাং 


১০৪ চঁতূর্ঘ লেঁফটর 

সংশয়াদির পৃধকৃতীবে নির্দেশ করা, আবশ্যক হইতেছে'মা। 
এই আপত্তির সমাধান করিতে যাইয়! ভাষ্যকার ধলিতেছ্ছ্ 
ধেঁ, একথা সত্য যে সংশয়াদি পদার্থ__ প্রমাণ ও' প্রমেয় পদী- 
ধের অন্তর্গত। পরস্তু আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ( বেদত্রয় ), বার্তা ও 
দগুনীতি এই চারিটী বিদ্যা প্রাণীদিগের অনুগ্রহার্থ উপদিষ্ঠ 
হইয়াছে । বিদ্যা-চতুষ্টয়ের প্রস্থান অর্থাৎ গ্রতিপাদ্য. বিষয় 
পৃথক্‌ পৃথক বা! বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। ত্রসবীরধিদ্ার 
প্রস্থান__অগ্নিহোত্রাদি। বার্তাবিদ্যার প্রস্থ্দ--হুল শক- 
টাঁদি। দণগুনীতিবিদ্যার প্রস্থান-_ স্থামী-এ্মমাত্য প্রভৃতি । 
আম্ীক্ষিকী চতূর্থবিদ্যা, তাহার প্রশ্থান__সংশয়াদি। অতএব 
্রস্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশখাদি পদার্থের পৃথক্‌ পরিকীর্ভন 
আবশ্যক হইতেছে । সংশয়াদি পদার্থ পৃথক ভাবে না 
বলিলে ন্যায়বিদ্যার ন্যায়বিদ্যাত্ব থাকে না। উপনিষদের 
ন্যায় ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্বিদ্যামাত্র হইয়া পড়ে। পুজ্যপাদ . 
ভগবান শঙ্করাচাধ্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাত্রই ন্যায়- 
বিদ্যা বা! তর্কবিদ্য। নাহে। তাহার মতে কপিল কণাদ প্রভৃতি 
সকলেই তাফিক, সুতরাং তাহাদের দর্শন লাধারণতঃ তর্ক- 
বিদ্যা হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পৃথক পৃথক্‌ 
দর্শনে পৃথক পৃথক রীতি অবলম্বিত হইয়াছে ।-াছা 
হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। পক্গিমলশ্বামী 
বলিয়াছে যে, প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্ত' সমস্ত ধিদ্যা 
উপদিষ্ট'হইয়াছে। প্রাণীদিগের বলিতে_ মনুষ্যদিগের। এই- 
রূপন্ধর্থ বুবিতে হইবে । কেন না, বিদ্যার উপদেশ দ্বারা 
মঞ্চুষ্যেরাই নুগৃহীত হইত থাকে | তদ্দানা ্থাদি আনু 


উপদেশ ভেদ অভিপ্রায় । ১০৫ 


গৃহীত হয় না। তত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিএ বলিয়াছেন 
ষে, লোকের ব্যুৎপাদনের জন্য শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সমস্ত 
লোক সমান বুদ্ধিমান নহে। সমস্ত লোকের একরূপ সামধ্য 
নাই একরূপ রুচি নাই। যাহা তীক্ষ বুদ্ধির বোধগম্য হইবে 
মন্দ বুদ্ধির পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না। যে বিষয়ে যাহার 
স্বভাঁবিক রুচি আছে অল্লায়াসেই সে-_সে বিষয় গ্রহণ করিতে 
পারে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন বা তত্বনির্দারণ করা 
বড় সহজ কথ। নহে। লোকের উপকারার্থ খধিরা দর্শন 
প্রণয়ন করিয়াছেন । উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক 
ভ্রিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ নাই। স্থৃতরাং দয়ালু খধিগণ 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদ্দিগকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর 
দর্শনশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। শাস্ত্রে কথিঢ় হইয়াছে যে-_. 
গিন্লাবিনিমক্ল মাহা ্যুক্কান্মজীমল: | 

অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে । 
'স্ধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা শাস্ত্রকর্তাদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়! শান্তর সকলের পরস্পর বিরোধ 
বিবেচনা করিতেছি । এবং তম্মূলে শাস্ত্রে অনাস্থা স্থাপন 
করিয়া নিজের বিদ্াবভা ও বুদ্ধিমত্তা খ্যাপন করিতেছি। 
সে মাহা হউক। প্রকৃত আত্মতত্ব অত্যন্ত গম্ভীর পরম 
ৃক্ষ । হুদ! উহা! হৃদয়ঙ্গম হয় না। সৃক্ষঘ বিষয় বুঝিতে 
হইলে চিত্তের একাগ্রত। আবশ্যক | আমাদের চিত্ত নানা 
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত । সহসা! সৃদ্ষম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা 
সম্পা্দদও সম্ভবপর নহে। প্রথম অধিকারীর “পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত: স্কুল বিষয়ের ' উপদেশ. প্রয়োজনীয় দ্বিতল: 
১৪ 


১০৬  সতুর্থ লেক্চর। 


ও ত্রিতলাদিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপান- 
পরম্পরার সাহায্য লইতে হয়, পরম সুক্ষ আত্মতত্ব অবগত 
হইতে হইলেও সেইরূপ স্থুল বিষয়ের সাহাষ্য লইতে হয়। 
অর্থাৎ প্রথমত স্থুলভাবে আত্মতত্ব অবগত হইয়া ক্রমে 
সুক্মতম আত্মতন্বে উপনীত হইতে হয়। সাংসারিক নানা 
বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন স্থুল বিষয়ে চিত্তের 
সমাধান নিতান্ত দু্ষর নহে। কামাতুর ব্যক্তির কামিনীতে 
চিত্ত সমাধান, ইযুকারের ইযু নিন্মীণে চিত সমাধান প্রস্তুতি 
ইহার দৃষ্টান্ত। অপরাপর বহিবিষয় পরিত্যাগ, “রয় 
সহসা সুক্ষতম আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান কর! যেমন 
ছুঃসম্পাগ্য, স্থল আত্মতত্বে চিত্ত সম্বাধান করা৷ তত ছুঃসম্প্রস্য 
নহে। এইজন্য, ন্যায়:ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ঞ্রমিতে বা 
প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্কুল- 
তাবে আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বা আত্মার অনুমান করা 
হইয়ছে। পণ্ডিত, মূর্খ, বাল, বৃদ্ধ, ভ্ত্রী, পুরুষ, মকলেই বিবে- 
চনা করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আছে, যত্ব আছে, স্বখ 
আছে, ছুঃখ আছে, কর্তৃত্ব আছে, ভোক্তত্ব আছে। অর্থাৎ 
আত্মা জানিয়! শুনিয়। ইচ্ছ। পূর্বক যত্ব করিয়া কর্মের অন্ধ 
ষ্ঠান করে এবং অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগ করে। কৃষি ও 
রাজনেবাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভোগ করা, ভোজন 
করিয়৷ তৃপ্তি লাভ করা! প্রভৃতি ইহার নিদর্শন রূপে উল্লেখ 
করিতে পার! যায়। সচরাচর সকলে দেহকে আত্মা রূলিয়া 
জানে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস আতি, অল্প 
লোকের দেখিতে পাওয়া যায়। ধাহারা শর অনুশীলন 


উপদেশ' ভেদের অভিপ্রায় । ১০৭ 


করেন-_্ষাহার! পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদার্থ নির্ণয় 
করেন, তীহারা দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন বটে । 
পরস্ত সাধারণ, লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়। বিবেচন! 
করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তীহারাও দেহাত্ম-বুদ্ধি একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি ছুর্বল হইতেছি, 
অমি কশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব ভীহাদিগকেও জমের 
দ্িগ্গে অগ্রপর করে। তাহারাঁও এরূপ বলিয়া! থাকেন। 
পূজ্যপাদ বাঁচস্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াছেন. 
"গ্বহীক্বজাণা ্বক্িঘ জঘা ন জীজিল্ালাম্‌ | ঘৰীন্থাজা- 

' ক্সঘি স্থি স্স্কা লহ ল ভীজন্বালান্মমলিঅন্টন্টী। 
অর্থাৎ বাল শরীরের ও বদ্ধ শরীরের (ভদ থাকিলেও 
“সেই আমি” এইরূপে অভেদে আত্ম।র অনুভব হইতেছে, ইহ 
পরীক্ষকদিগের কথ! | ইহা লৌকিকদিগের কথা নহে, 
লৌকিকেরা দেহকেই আত্ম! বলিয়া জানে । ব্যবহারকালে 
পরীক্ষকেরাও লোক সামান্য অতিক্রম করিতে পারেন না। , 
অর্থাৎ পরীক্ষকদিগের ব্যবহারও লৌকিকদিগের ন্যায়। 

অনাত্রও উক্ত হইয়াছে-_ 

আাব্রছিন্নজা; ব্বজ্জব জপ্রযন্নি ন দলিঘক্মাহ: | 
ধীহার! শাস্ত্র চিন্তা, করেন, তাহারা এইরূপ বলিয়া! 
থাকেন । প্রতিপত্তারা অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বলে না। 
এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তানুমত পরম-সুক্মম আত্মতত্বের 
উপদেশ প্রদান করিলে তাহ! কোন কাঁধ্যকর হইবে না, উর 
ডুমিতে পতিত “জল বিন্দুর ন্যায় এ উপদেশ ব্যর্থ হইবে। 


৯০৮ ৰ চতুর্থ লেখচর়:। 

আত্ম! এক ও অদ্বিতীয়, আত! নিত্য চৈতদ্য স্বরূপ । . জান 
আত্মার ধর্ম নহে, আত্ম! জ্ঞান স্বরূপ । সখ দুঃখ ইচ্ছা ছেক্ষ'এ 
সমস্ত আত্মার ধন নহে, আত্মা! কর্তা নহে, আতা। তোক্তা সহ, 
ইহাই বেদান্তের উপদেশ । যাহার! দেহকে আত্মা বলিস 
বিবেচনা করে, তাহাদের অন্তঃকরণে এ সকল 'উপদেখ 
প্রবেশলাভ করিতে পারে না । কাধ্যকর হওয়া ত দুরের কখা? 
ররং তাহার! তাদৃশ উপদেশ শুনিয়া চমত্রুত ও বিস্মিত 
কুইবে এবং উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থ। স্থাপন করিবে, তাহার 
কথ। বিশ্বাস করিতে পারিবে না । যে বাঁলক সামান্য সামান্য 
ঘেগ বিয়েগে অভ্যন্ত নহে) তাহার দিকট অব্যক্ত প্লাশির 
জটিল অঞ্চ উপস্থিত করিলে সে কিছুতেই তাহ! হদয়ঙ্গম 
করিতে পারিঝেনা। যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচন 
করে, তাহাদিগকে প্রথমত__আত্ম। দেহ নঞ্ছে, 'দেহ হইতে . 
অতিরিক্ত পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেশুয়। 
উচিত। জ্ঞান, সখ, দুঃখ, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব আঁ্ীর 
আছে, .ইহা যাহাদের, দৃঢ়বিশ্বাস, তাহাদের সংধদ্ধে 
দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ. দিবার সময়ে 
তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা উষ্টিত 
নহে। তাহারা আত্মাকে শ্খী দুঃখী কর্তা -ভোক্ত। 
বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহা কর্সিতে 
দেওয়া উচিত। তাহারা আত্মাকে কর্তা তোকা এক্খী 
দুঃখী -বিবচনা করিতেছে করুক। পরস্ত আত্মার 
ভোক্তা -স্থবী 'ছুঃখী হইলেও: আত্মা! দেহ নহে) জুরীপুখী 
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এইন টুকুই....প্রথমত: তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া. ও 
ঝুঝিওত দেওয়া উচিত। ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেধিকদর্শনে 
তাঙ্কাই "কর! হইয়াছে । আত্মা কর্তা ভোক্তা স্ৃখী দুঃী 
এস্টামন্ত স্বীকার করিয়া তথাবিধ আত্মা দেহ নহে দেহ 
হইংভ অতিরিক্ত পদার্থ, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে এতাবন্মাত্র 
বুষ্ঝাইয়। দেওয়! হইয়াছে । সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে পূজ্যপাদ 
বিজ্ঞানতিক্ষু বলিয়াছেন 
'"*জ্যাযনজীমি্জাধ্যাঁ স্ব অ্বত্তিত্:ব্আাহাব্বানী ইক্কা্ি- .. 
৫ানলিবীলাল্লা সমলুলিজাযালব্লাদিন: | ঘহজকা - 
“'ঘবলভ্ত্বা দনযাঝহানান্‌। 
ইহার তীৎুপর্ধ্য এই, এককালে পরম সুক্ষ আত্মতনব 
প্রধেশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোক, সিদ্ধ__আত্বার 
নাদাত্ব, স্বখিত্ব, ছুঃখিত্বাদির খগ্ুন না করিয়া লোৌক-সিদ্ধ 
হখ ছুঃখাদির অনুবাদ পুর্ববক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে 
ফেল দেহাদি হইতে পৃথগ্ভাবে আত্মার অনুমান করা 
হইয়াছে । অর্থাৎ আত্ম। দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌, এই 
মানস বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহা আত্মতত্ব.অবগতির' 
প্রথম ভূমি বা প্রথম অবস্থা |. আত্মা দেহাদি হইতে 
পৃখগ্ভৃত পদার্থ, ইহা! উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে বহিমু্খ- 
অস্তক্ককরণ কিয়ৎপরিমাণে অন্তমুখ হয়। এবং অন্তঃকরণের 
সঙ্জাধানও কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন হয়। তখন প্রকৃত পক্ষে 
আক্তিঙ্থখী বা দুঃখী নহে, ইহা বুঝাইয়া.. দেওয়া অপেক্ষাকৃত 
সইফাধ্য হইয়া উঠে। হইয়াছেও তাহাই । ন্যায়ও বৈশেধিক 
দর্শনা জাগা বেদি নহে বসা দেহাদি হইন্তে-ভিন 


১১৩ চতুর্থ 'লেফ্চর |. 

পদার্থ ইহা বৃঝাইয়া দিলে-__বস্তগত্যা আত্মার স্থখ, ছ্ুঃখ, জ্ঞান 
ও কর্তৃত্ব নাই, সাংখ্য ও পাতঙ্জল দর্শনে ইহা বুঝা ইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বুঝাইয়! দেওয়া হইয়াছে যে, স্খ, ছুঃখ ও কর্তৃত্বাদি 
বুদ্ধির ধন্ম। অসঙ্গ আত! বুদ্ধিরৃত্তিতে প্রতিবিদ্বিত হয় লয় 
আত্মার সখ দুঃখাদি বোধ হয়। মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিশ্বিত 
হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধিগত হৃখছুঃখাদি বুদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত আত্মাতে প্রতীয়মান 
হয়। এ প্রতীতি ভ্রান্তি মাত্র। আত্ম অসঙ্গ, জ্ঞান স্থখাদি 
আত্মার ধর্ম নহে, আত! নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ, আতা! কর্তা নচ্ছ, 
আত্মার সংবন্ধে এই সকল সৃক্ষমতত্ব সাংখ্যাদি দর্শনে ল্তুঙণ- 
ইয়! দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আত্মার নানার দেইত্তেদে 
আত্মার ভেদ এব্; আত্মার ভোক্ত তব, পঞ্জ্কসিদ্ধ' এইসকল 
বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার কর/ক্ছইয়াছে । ইহা আত্ম- 
তত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা । ঝুন্তরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ 
আত্মতত্ব মধ্যমাধিকারীর অঞ্ি্্য | উক্তরূপে সুক্ষম আত্মতত 
অধিগত হইলে সুন্ষতর্মবা পরম সুন্ষম আত্মতত্ব উপ- 
দেশ করিবার স্থযোগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে 
সেই পরম সুন্মম আত্ম তত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
বেদাস্ত দর্শনে বুঝ্ণইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মা 
দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। 
আল্মা ভোক্ত। নহে। আত্ম! ভোগের সাক্ষী। আত্মার ভেদ 
ও ভোগ ওপাধিক মাত্র। ইহা আত্মতত্ব অবগতির তৃতীয় 
ভূঙ্গি বা চরম অবস্থা । স্থৃতরাং' বেদাস্ত দর্শনে উপদিষ্ট' 
আন্বতত্ব উত্তমাধিকারীর সমধিগম্য ।..পরম- সুক্ষ বা ছুকার্কা 
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বিষয় বুঝাইতে হইলে প্রথমত স্থুল বিষয় প্রদর্শন পূর্ববক 
ক্রমে সুম্মম বিষয় বা! প্রকৃত বিষয়ের প্রদর্শন করিতে হয় । 
ইহার দৃষটা্তস্থলে অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের উল্লেখ করিতে 
পার! যায়। মপ্তধিমগুলের নিকটবর্তী কোন সুক্ষ্মতম তারার 
নাম অরুন্ধতী। কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখাইতে হইলে 
প্রথমত অরুন্ধতী দেখাইলে ড্রষ্টা অরুন্ধতী দেখিতে পায় ন। 
কারণ, অরুন্ধতী অতি সুন্ষম তারা । সহসা দ্রষ্টা তাহ! লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য অভিজ্ঞ দর্শযিত। প্রথমত 
প্রকৃত অরুক্ধতীকে না দেখাইয়া! অরুন্ধতীর নিকটস্থ কোন 
স্থলতারা অরুন্ধতী রূপে দেখাইয়! দেন্। দ্র এ তারাটা 
দেখিলে দর্শয়িতা বলেন যে, তুমি যে তারাটা দেখিলে, উহা 
গ্রকৃত পক্ষে অরুন্ধতী নহে । এ দেখ, এ তারাটার নিকট 
অপর যে সৃক্ষম তারাটা দেখা যাইতেছে, উহাই অরুন্ধতী । 
দ্রষ্ট। এ তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একটা সুন্মতর 
তার! দেখান হয়। এইরূপে সর্বশেষে যে সৃক্ষমতম তারাটা 
দেখান হয়, তাহাই প্ররুত অরুন্ধতী । প্রস্তাবিত স্থলেও 
এরূপ বুঝিতে হইবে। যিনি আত্মতত্ব অবগত নহেন, 'নৈযা-, 
য়িক ও বৈশেষিক আচার্্যগণ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
আত্ম! দেহাদি নহে-_আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা 
দেহুক্েদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্ম! জ্ঞান স্ুখাদির আশ্রয়, আত্ম! কর্তা 
ও,ভ্েক্ত। | আত্মা দেহাদি ভিন্ন ইহা! বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধ! 
রিক্,পরিমাণে সূন্মম আত্মতত্ব অবগত হইলেন, সন্দেই নাই । 
কম না) আত্ম। দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ .আত্মজ্ান 
মোটামোটি বা স্কুল ভাবাপন্ন, হইলেও দেহাত্মরাদ' অপেক্ষা 
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সুন্ষম, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে ন।.তাদৃশ আত্মতত্ব অব- 
গত হইলে সাংখ্য ও পাতগ্জল আচার্্যগ্রণ বুঝাইয়। দিলেন. যে 
আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও 
ভোক্তা বটে। পরস্ত আত্মা কর্তা নহে, আত্মা৷ জ্ঞান সখাদির 
আশ্রয় নহে, আত্ম নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। সাংখ্য এবং পাঁতিঞ্জল- 
আচার্ধ্যগণ যে আত্মতত্ব বুঝাইয়া দিলেন, তাহা সম্যক্রূপে 
অবগত হইবার পর বেদান্তী আচাধ্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে; 
আত্ম! দেহতেদে ভিন্ন নহে-_আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা 
ভোক্ত। নহে, আত্ম! ভোগসাক্ষী ইত্যাদি। পরম সুক্ষ্য আত্ম- 
তত্ব সহমা! অবগত হওয়৷ দুঃসাধ্য বলিয়৷ প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝাইবার জন্য তৈভিরীয় উপনিষদে__অন্নময়, প্রাণয়ম, 
মনোময়, বিজ্ঞান্ময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশ কল্পিত 
হইয়াছে । কোশ যেমন অমির আচ্ছাদক, ইহারা ও মেইরূপ 
প্রকৃত আত্মতত্ত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয়! ইহার! কোঁশরূপে 
কথিত হইয়াছে । 

আপনি হইতে পারে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ যদি আত্ম 
' তত্বের আচ্ছাদক হয়, তবে তাহাদের সাহাধ্যে আত্মতত্বের 
অবগতি হইবে ইহা! অসম্ভব । ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
মচরাচর আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছাদ্যের ,ক্মবগতি দেখিতে 
পাওয়া যায় না সত্য, পরস্ত স্থলবিশেষে আঁচ্ছাদকের সাহ্থায্যে 
আচ্ছাগ্ের অবগতি দেখিতে গাওয়া যায়। সৈনিক পরিবেষিত 
রাজা ব৷ সেনাপতি সৈনিক দ্বারা আচ্ছাদ্ হইলেও এ ঈধনি- 
কের সাহায্যে তীহার অবগতি হয়। কাচ-মমাচ্ছাদিত “ত্র 
'আচ্ছাদক কাচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়|. চিনত-দ্রনত 
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্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না? উপ- 
মেত্র বা চসমা অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার সাহায্যেই 
অক্ষর পরিদৃষ্ট, হয়। প্রথরতর সুরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
করিতে পারা যাঁয় না । কিন্তু একখানি কাচের একদিকে 
মঙী লেপন করিয়া তাহা চক্ষুর নিকট ধরিলে তদ্দার! সূর্য্য 
আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্ত এ কাচখণ্ডের দাহায্যেই যথাষথ- 
রূপে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাচ খগ্ুদ্বারা বিস্তৃত 
ূরধ্যমগ্ুলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে। কিন্তু দ্ীর নয়নপথ 
আচ্ছন্ন হইলেই সূর্ধ্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া লোকে বিবেচর্ন। 
করে। মেঘমণুল সূর্ধ্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে, ইহ! সকলেই 
বলিয়! থাকেন্‌। সেস্থলেও অল্প মেঘ অনেক যোজন বিস্তীর্ঘ 
ূর্ধ্যমগুলের আচ্ছাদন করে না। ডরষ্টার নয়নপথ আচ্ছাদন 
করে মাত্র । হস্তামলক বলিয়াছেন)__ 
ভ্রনজ্ছুলতুদ্রিলন্ছছন্মজ 
অগ্ধা লিম্ম,ম মন্যন ন্বালিলুত্ত: | 

অর্থাৎ মেঘদারা দ্রষটার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত, 
হইলে মুব্যক্তি বিবেচনা! করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়। 
ুরধ্য নিম্পুভ হইয়াছে । সে যাহা হউকৃ। কোন কোন আচ্ছা- 
দক আচ্ছাগ্ভের অবগতির সাহায্য কঁরে তাহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। প্রকৃত পক্ষে অন্নমযাদি কোশ আত্মা 
নছে। অথচ সচরাচর লোকে তাহাদিগকেই আত্মা বলিয়' 
বিষে্মী করে। এইজন্য উহার আশ্ীতত্বের আচ্ছাদক। 
উহাদের “অনীন্বত্ব নিশ্চয় হইলে আত্ম! তদডিরিক্ ইহা 
বৃবিতৈ পারা ধায় 1 এইরূপে অনক্যাদি কোশের সাহায্যে 

১৫ 


5১৪ চতুর্থ লেফ্চর |. 
প্রকৃত আত্মতত্বের অধিগতি হইয়া থাকে । আত্মা নিধিশেষণ। 
আত্ম! সর্বত্র অবস্থিত হইলেও বস্ত গত্য। নিবিশেষ বলিয়৷ 
সহসা আত্মমর উপলব্ধি হয় না। ইহাও বিবেচন! ' করা 
উচিত যে, যকালে চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ হয়, তখন রাছর 
উপলব্ধি হয়। চন্দ্রার্বিশিষ সংবন্ধই যেমন রাহ্ছুর 
উপলব্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ গুহা-সংবন্ধ 
ব্রন্দের উপলব্ধির হেতু । বিশেষ মংবন্ধ না হইলে 
নিধিশেষ বস্তুর উপলব্ধি হইতে 'পারে না অন্তঃকরণ- 
বত্তিগত প্রতিবিশ্বের সাহায্যে আত্মার ৫ হইয়া 
থাকে। বস্তুগত্যা পঞ্চকোশ সাক্ষাৎ সংবন্ধে আত্মার 
অবগতির হেতু নহে। কিন্তু পঞ্চকোশের বিবেক দ্বার! অর্থাৎ 
পঞ্চকোশের অসীত্বত্ব নিশ্চয় দ্বারা আত্মার অবগতি সম্পন্ন 
হয়। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্য- 
কার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলেন-__ 

ক্মলললতাহ্ষ্মি ন্সালন্হমঘান্নধ্য ক্সান্লজ্আী$ঞ্যব্নব্লম্ল 

রন্ নিহ্াঘা গন্মনাক্াভীল ভিভুয্জাতিনু সাহ্মলহ্াাজল- 

দস্বজীঘাদলঘললানজন্তদজীুজনিনদীন্ব্লীত লব জান্‌ 

সব্বীনি | 

অনেক তুষ ও কোড্রবের বিভ্ষীকরণ দ্বারা যেমন তুল 
প্রদশিত হয়, মেইরূপ অবিদ্যাকৃত পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বার! 
আত্ম। গ্রদর্শিত হয়। বিদ্য। দ্বার! প্রত্যগাত্মরূপে সর্ববতোভাবে 
অন্তরতম ব্রহ্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্র অপনেতব্য পঞ্চ- 
কোশের অবতারণা করিয়াছেন । পঞ্চকোশের মধ্যে অঙ্গময় 
অপেক্ষা প্রাণময়, প্রাণময় অপেক্ষা মনোময়) মলোময় অপৈক্ষা 
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বিজ্ঞানসয় ও বিজ্ঞানময় অপেক্ষা আনন্দময় অন্তরতম অর্থাৎ 
সুক্ষ্[। পঞ্চকোশের সাহায্যে ত্র্মের সামান্যরূপ উপলন্ধি 
হইলে পঞ্চকোশের বিবেকথার৷ প্রত্যাগাত্বরূপে ব্রন্মের উপ- 
লব্ধি সম্পন্ন হয়। বাহুল্যভয়ে পঞ্চকোশের বিবেকের প্রণালী 
প্রদর্শিত হইল না। বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বুদ্ধির সমানা- 
কারে উপলব্ধ হয় বটে, পরস্ত বুদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, 
এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপলব্ধি 
হইতে পারে । যেমন প্রজ্জবলিত কাষ্ঠ আপাতত অগ্নি বলিয়। 
বোধ হয়, পরস্ত কাষ্ঠ অগ্নি নহে, কেন ন কাষ্ঠ দাহ, অগ্নি 
দাহক। যাহা কাষ্ঠের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি। সেইরূপ 
চৈতন্য-গ্রদীপ্ত বৃদ্ধিও চেতন ব| আত্ম! বলিয়৷ বোধ হয় বটে, 
কিন্তু বুদ্ধি প্রকাশ্য, মাত! গ্রকাশক | যাহা দুদ্ধির প্রকাশক, 
তাহাই প্ররূত আত্মা। স্তুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, 
পঞ্চকোশের সাহায্যে, কথঞ্চিৎ মোটামোটি ভাবে আত্মার 
উপলব্ধি হইলেও পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারাই প্রকৃত 
পক্ষে আত্মতত্বের উপলব্ধি হয়। পঞ্চকোশ প্রকৃত আত্ম- 
তত্তবের সমাচ্ছাদক বলিয়। শাস্ত্রে উহা গুহারূপে কথিত" 
হইয়াছে । পঞ্চকোঁশ বিবেককাঁর বলেন-__ | 


স্থান রস্কা ন্মন্‌ দস্বজীমপিউন্ধন: | 
সত্ব ঘক্ধা নন: জীস্নস্বজ মজিতরিষ্যন। 
পঞ্চকোশ বিবেক দ্বার! গুহানিহিত্‌ ব্রহ্ম বুঝতে পার! 


যায়, এই জন্য পঞ্চকোশ বিবেক করা৷ যাইতেছে । পঞ্চ- 
কোন্পর,মহিত একাডৃত হইয়। ব্রহ্ম গতিভাত হনু। "পঞ্চ- 


৮৬ “ “কডুর্ঘ ইচার্জর/%-:. 

স্কোশকে প্রঙ্গ “হইতে “পৃথগ্ভাষে দিবে গানযরিধারিজা 
ক্র্গই-প্রত্যগাত্। রূপে প্রতিভাত হন্‌। লি? জজ 
:ঈক্জার একটা বিষয় আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেচ্ছে। 
ন্যায়াদি দর্শনে অন্যান্য পদার্থ রিষয়ক উপদেশ অধিক "পার্দি- 
মাধ প্রদত্ত হইয়াছে । আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিঙ্গান্তব 
আবীর দিষযেও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনে 
প্রকৃতি সংক্রান্ত কথাই অধিক। পাতঞ্জল দর্শনে প্রধানত 
'ঘোঁগের বিষয় বলা হইয়াছে । একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশ্েষ 
ভীঁধে ঝ্নাত্মতত্ব পধ্যালোচিত হইয়াছে। বেদাস্র্গনে হাট 
মুক্তিঃ থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত রচমিনলিক কারা, 
জগ্রয়াপয় দর্শন অপেক্ষা প্রবল । অতঞ্জ্রুঁধা যাইক্লেতছ যে, 
রর্চায় বৈশেষিক দর্শনানুমত আত্মার নঠজত ও গুপীশরয ত্বাদি 
এঁধং সাংখ্যাদ্যনুমত আত্মার ভোঞ্জন্হ ও নানাত বেদাকী- 
ঈর্ণস ছারা বাধিত হইবে । কারপ্ট্বরোধ স্থলে প্রবল প্রজ্জীণ 
দুর্বল প্রমাণের বাধক হইয়া থাক । হৃতরাং পরস্পর বিরোধ 
হয় বলিয়া কোন দর্শনই গ্রামাণ হইতে পারে না সমস্ত 
'দর্শন অপ্রমাণ হইবে, ইহা” বলা যাইতে পারে ন। তবে 
বেদান্ত দর্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়৷ ন্যায়াদি দর্শর্তের 
অপ্রমাণ্য হইবার আপত্তি হইতে পারে বটে। কিস্ত এ 
জআপত্তিও সমীচীন বল। যাইতে পারে না। কেন সঙ্গীচ্ীন 
বলা যাইতে পারে না, তাহার আলোচন! করা যাইতেছে । 
পৃর্ধবীচার্য্যগপ বলিয়াছেন-_ 

হজ্যহ: মজ্ছ: ঝ মচ্ছাপ;। 
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জামনীজদেছাদি হইতে "অতিরিক্ত; 'ইহা প্রতিপন্ন করাই ভান 
'টর্ঘশেষিকদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য । আত্মার দেহাতিরিস্তন্ই 
নযয়াদিদর্শনের তাতপর্য্য-বিষম়ীভূত অর্থ। তদংশে কোনরূপ 
মিক্মোধ বা বাধ নাই। আত্মার গুণাশ্রয়ত্ব__ন্যায়াদি দর্শনের 
তাহুপর্ধয-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহা লোকসিদ্ধের ' অনুবাধ 
ফাম্ত। আত্মার অসঙ্গত্ব নিগুণত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব প্রৃতি- 
থান সাংখ্য ও. পাতগ্জীল দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত 
জর্থ। তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 
আত্মার নানাত্ব ও ভোক্তত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তাৎপর্য্য- 
বিষ্ীভূত অর্থ নহে, উহা লোক প্রমিদ্ধির অনুবাদ মাজ্স। 
উহ বাধিত হইলেও শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে 
না| প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি সাংখ্যাঁদি 
শীন্সের তাৎপর্য বিষয় নহে, ইহ! স্থির করিবার উপায় কি? 
উপাফ আছে। একটা ন্যায় আছে যে__ 

| ালন্মবষ্ঘ: জাচ্হাঘ: ] 

অন্যরূপে যাহার লাভ হয় না তাহাই শবের- টু 
আত্বর' নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও ভোক্তত্ব গ্রস্ভৃতি 
লোক সিদ্ধ। আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিগুণত্বাদি লোক- 
সিদ্ধ 'নহে। এই জন্য বুঝিতে পার! যায় যে, যাহা লোক 
মিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ । প্যাঁহা 
লোক লিদ্ধ, তাহ। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহা লোক্ষ- 
সিক্জের অনুবাদ মাত্র। .যাহা সমস্ত লোকের নুবিষিকত) 
জী: ট ০ নিশ্ঞায়েেজন। পুজ্যপাদ বাচজ্গাতি 








১১৮ € চতুর জেয 1 
না জীজবিতবাহ্লৃষ্মনী মহত্ব নহদমাইল মলিজাহলনস্বমি? 
' -ভেদ-__শান্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নহে 
কেন না, ভেদ-_লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বারা 
অভেদই শাস্ত্-গ্রতিপাদ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন 
ষে,. নানাত্বাদি ব্যবহারিক, আর একাত্ম্য পারমার্থিক। 
ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্জ্ঞান__ব্যবহারিক তত্বজ্ঞান। উহ! 
অপর বৈরাগ্য দ্বারা মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানাম্বত 
ভাষ্যে দর্শন সকলের অবিরোধ সমর্থিত হইয়াছে। বাহুল্য 
তয়ে তাহ! প্রদর্শিত হইল না। উদয়নাচাধ্য আত্মতত্ব বিবেক- 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববেধক শ্রুতির জার 
পর্য্য এই যে, মুমুক্ষুর! নিশ্প্রপঞ্চরূপে আত্মাকে জামিযে। 
একমাত্র আত্বার জ্ঞান অপবর্গ সাধন, ইহাি্সিছৈত প্তির 
ভাগপর্ধ্য। একমাত্র আত্মাই উপাদের)ইজাই জাতু শ্রুতির 
তাৎপর্য । প্রকৃত্যাদি বোধক শ্রগতির. ও তন্মুলক সাংখ্যারি 
দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ“প্রকৃত্যাদির উপাসনা | সে 
যাহা হউক্‌। 
যে জন্য অপরাপর দর্শক্রে অযথার্থ মত সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা পুর্বেব বলিয়াছি।* তাহারা অযথার্থ মত সন্নিবিষ্ট 
করিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, একথা। বলিলে 
অপরাধী হইতে হইবে। আত্মার উপাসক তাদৃশ অবধার্থ 
বিষয়ে লব্ধপদ হইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার 
গোচরীভূত হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অযথার্থ 
অক্ষর দ্বারা যথার্ঘ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ করা যাইত 
পাঁরে। * রেখা বস্তুগত্য! অক্ষর নহে; পরজ্ত তদ্থারা প্রন 
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অক্ষরের অধিগতি হুইয়া থাকে । সংবাদি-ভ্রমের কথাও 
উল্লেখ যোগ্য । সংবাদি-ভ্রমের বিষয় যথাস্থানে বল! হইয়াছে, 
স্থধীগণ এম্থলে তাহা ম্মরণ করিবেন। তাৎপর্ধ্য-বিষয় 
অর্থ বাধিত না! হইলেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে 
ূর্ববাচার্ধ্যগণের মত ভেদ নাই। শব্দকৌস্তবভ গ্রন্থে ভট্টোজী 
দীক্ষিত বলেন যে-_ 
নান্দভ্মবিমযাঝাপান্ব দালাব্ঘন্‌। 
যাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থের বাধা নাই, তাহা প্রমাণ 
বলয়া পরিগণিত হইবে। ইহ! সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে 
অদঙ্গত হইবে না। ইহা অস্বীকার করিলে বেদোক্ত অর্থ- 
বাদের গ্রামাণ্য ছুল্লভ হইয়। পড়ে । অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থ 
বাধিত হইলেও তাঁুপর্ধ্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। এই 
জন্য অর্থবাদ প্রমাণ। পঞ্চকোশাবতরণ-্যায় প্রভৃতির প্রতি 
লক্ষ্য করি! হরিকারিকাতে উক্ত হইয়াছে__ 
ভনাঘা: সিহ্্যলাব্ালা ভ্রাজানামুঘকঝানলা: | 
সবন্স অলললি হ্সিলা লল: বলা ঘলীস্বন। 
শিক্ষাকারী বালকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতর্ক'র 
উপায় সকল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বালকের! শাস্ত্রোক্ত 
অসত্য পথে স্থিত হইয়৷ সেই হেতুবলেই সত্য লাভ করে। 
হরি আরও বলেন-_ 
ভনঘতলিদব্যঘা: ভনামা ্স্মবক্িনা: | 
 উপেয় জানিবার জন্য বা প্রাপ্তব্য বিষয় পাইবার জন্য 
অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


টে এ হি 


পঞ্চ লেক” 
উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। 
৬ পুর্বে ষেরূপ বলিয়াছি, তন্দ্রা প্রতিপন্গ হইয়াছে “তঘ) 
ঝষির] ভ্রান্ত নহেন। তাহারা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপুর্ববক 
বেদ্দবিরুদ্ধ তর্কের অরতারণ করিয়াছেন । এবং লোকের 
মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়! আত্মতত্্ বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন 
মতের সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহাদের তাদৃশ বিভিন্ন মতের 
সঞ্মিবেশের অভিপ্রায় যে অতীব সৎ এবং সমীচীন, .তাহা 
বলাই বাহুল্য । এ বিষয়ে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি বলেন,» 
«. লন্ত লক্ঘি নদনিদাহলনহান্াী ব্রসালমি পরার 
মাম. নিবিজঅম্‌। ন বভামন্ি: | নব্য মন্বাহীছিন, 
নিঙ্ধান্ববজিল্রাহিলি শ্বল। ভুনীনানিক্াক্ান্প্পািলাল । 
রমা দর্জানন্ বাঁ জুনীলা অহ্মলা্াতিবন্মীনাহ্হম চথ্য-' 
বাদল গন্ধিনীত্বী হলস্হহন বন্বজ্মদনিদান্ব লান্াতাক$ 
লন্থি নস্ত্নযা ক্রান্লা: । লনা ঙীপ্সলোল্‌। 4 % আিল্লু 
নস্িঘত্বদনঘ্যালা ন্মানালল: ক্মঘ্ববনার্ কআন্বীললান গনী 
'লক্কনাবলীলি লাব্তিক্যালিহাল্হ্যাতঘ ল: নিরিনি 
নু লান্নয়ব্য। 
: ইহার তাৎপর্য এই । জগৎ মাঁয়িক এবং তন 
. পরমার্থ তত্ব এরূপ হইলে দ্বৈতপ্রতিপাদনপর লয়স্ত দর্শ- 
নের ণির্ব্বিষয়ত্ব পাওয়া যাঁইতেছে। ঘৈত্তপ্রতিপাদনপর 
দর্ননিগুলি নিবিষয় হইবে এরূপ কল্পনা কিন্তু 'অঙ্গত 'নছে। 
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কারণ, এ সকল দর্শনের কর্ত মহধিগণ ত্রিকালঘর্শী ছিলেন । 
স্থতরাং তাহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা৷ নিধিষয়, ইহা বল 
যাইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান স্থলে সদানন্দ 
বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের অভিপ্রায়. বুঝিতে 
না পারিয়! উত্ত আপত্তির উদ্ভাবনা করা হইয়াছে । . বেদান্ত- 
সম্মত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে এবং বেদাস্তলম্মাত বিবর্তবাদেই 
সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাৎপর্য । কেন না, অপরাপর 
দর্শনপ্রণেতা মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বলা অনঙ্গত! যেহেতু 
তাহার সর্ববজ্ঞ। পরস্ত যাহার! বহিমু্খ, বিষয়-গ্রবণ অর্থাৎ 
বাহ্দৃষ্টিতৎপর, স্থুলদর্শী, সংসারসমানক্ত, তাহাদের গঙ্গে 
আপাতত বা সহস। পরম-পুরুযার্থরূপ-সুক্ষমতম-অদ্বৈত- 
মার্গে প্রবেশ অসভ্ভব। এইজন্য তাহাদের নাস্তিক্য নিবা- 
রণের অভিপ্রায়ে অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই 
অভিপ্রায়ে মুনিগণ প্রস্থানভেদের উপদেশ দিয়াছেন। 
স্থলবুদ্ধিদিগের নাস্তিক্যনিবারণের জন্য তাহাদের স্খবোধ্য- 
দ্বৈতবাদ অবলম্বনে আত্মতত্ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
কিন্ত দ্বৈতবাদে মুনিদের তাৎপর্য নহে ।. দর্শনপ্রণেড়-' 
দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তীহাদের বাক্যদারাই বুঝিতে 
পার! যায়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌ বার্ধগণ্য বলিয়াছেন 
স্থাবানা হম কৃত ল ভভিনঘনৃক্ছলি | 
' ঘন্থু ভভিঘষঘ দাম ক্যামন ্তৃত্ছধন ॥ 

অর্থাৎ গুণকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম রূপ। 
এ পর্নমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপখের অগোচর । যাহা দৃষ্ধি- 
পথের গোচর, তাহা মায়! ও স্বতুচ্ছ-। তগবান্‌ বার্ধগণ্য 
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ষে স্পঞ্উভাষায় বেদাস্তমতের যাথার্থ্য ঘোষণ। করিয়ীছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কণাদের ও গৌতমের বেদান্ত মত 
সমর্থক সূত্রগুলিও এস্থলে স্মর্তব্য । উহা যথাস্থানে কথিত 
হইয়াছে । পূর্ববাঁচার্ধ্য বলিয়াছেন, 
আহ্জাঘবিব্যালাধ্যা দুল বল্যানিল জবান । 
দস্বান্‌ জব্যারবাঁভ্যাধ্ৰা ঘুষঘা নিত্য নি লিস্বিলন্‌ ॥ 

জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটা মত আছে; আরম্তবাদ) 
পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। আরম্তবাদে অসতের উৎপত্তি, 
পরিণামবাদে সতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং বিবর্ত- 
বাদে কারণমাত্র সৎ, কাধ্য মিথ্যা। কারণ-_কাধ্যাকারে 
বিবর্তিত হয় মাত্র । ঘটাদির উৎপত্তি-_আরম্তবাদের, দুগ্ধের 
দধিতাঁৰ-_-পরিণামবা্দের এবং রজ্জুসর্প শুক্তিরজতাদি-_বিরর্ত- 
বাদের দৃষ্টীস্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। আরম্তবাদ অব- 
লন্বনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এবং পরিণামবাদ অবলম্বনে 
সাংখ্য ও পাতগ্জল দর্শনে জগতের সম্ভাবনা কর! হইয়াছে । 
পরে, উক্তরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব-_যুক্তিদ্বারা 
বেদাস্তদর্শনে প্রতিপন্ন করা হুইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রে বলা 
হইয়াছে১_ 

্ মণত্থা লিহ্য ন বানা লক্কাস্থলমম্‌। 
নল ঘলাহা বান্না যুব: ান্তমলক্বাঘা | 

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য । আমি সেই 
ব্রহ্ষ ।. প্রপঞ্জের মিথ্যাত্ব, অদ্বিতীয় ত্রন্মের সত্যত্ব এবং জীব- 
ব্রন্মের এঁক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদান্তবাক্য, গুরুর উপদেশ 
ও নিজের অনুভব প্রমাণ। যে বস্তুর নিষেধ করা হইবে, 
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প্রথমত তাহার সম্ভাবনা! করিয়া পরে তাহার নিষেধ কনা 
বেদান্তাচার্্য দ্িগের অনুমত। তাহারা! বিবেচনা করেন যে, 
কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তর নিষেধমাত্র করিলে এ বস্ত এ 
অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় । অন্য অধি- 
ষ্ানেও এ বস্তু নাই, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এইজন্য 
তাহার! অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। 
অধ্যারোপ কি না, সত্য বস্ততে মিথ্যা বস্ত্র আরোপ । 
যেমন রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি । 
অপবাদ কি না, আরোপিতের নিষেধ । বেদান্তাচার্য্যগণের 
মতে ব্রন্ধ_-জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান। ত্রহ্গ__জগতের নিমিভ 
কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রঙ্মে জগতের আরোপ করিয! 
পরে ব্রন্মে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারাস্তরে জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । কেন না, ব্রন্মই জগতের 
উপাদান কারণ। উপাদান কারণ পরিত্যাগ করিয়া! কার্ধ্য 
থাকিতে পারে না। উপাদান কারণে কার্ধ্য প্রতিষিদ্ধ 
হইলে ফলে ফলে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সেষাহা 
হউক্‌। অপরাপর দর্শনকাঁর মুনিগণের তাৎপর্য অদ্বৈতবাদে, * 
তাহারা মন্দমতির প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য .নিবারণার্থ 
অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, ইহা৷ পূর্বের্ব বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতে উত্ত 
হইয়াছে)__ 
বীনমাহিম্বনীলা লপ্ক্ছাব্রব্লাহজলনীব স্থুঃল লন্ত 
শৃন্িদুীজনন্ৃ্দ্‌। নতৃন। লক্াধ্যা কৃমিঘত্রল্ন: 
আহ্জা নন্বজাহঙ্গা ফনি। 


১২ পঞ্চম লেক্চর। 
গৌতমাঁদি খষি ন্যায়াদি দর্শনের স্মর্তা, বুদ্ধিপুর্ববক কর্তা 
রহেন।. কেনন1, কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা! হইতে খধি 
পর্ধ্স্ত সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অর্থাৎ গৌতমের 
পূর্ব্বেও-ন্যায়বি্ভা ছিল, কণাদের পূর্ব্বেও বৈশেষিক শাস্ত্র 
ছিল।. যাহ। ছিল, তাহার! তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন । 
ুদধিপূর্্বক কোন নৃতন বিষয়ের সষ্টি করেন নাই। ন্যায় 
ভাষ্যকার বাৎস্যাযন বলেন) 
বা্ষঘাত্নি ন্মাঘ: সন্সলানহৃনা জহল্‌।, 
নহ্য আাজনাঘল বুক মাহ্মজানমবন্মযল্‌ ॥ 
 বাগ্সিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খধির সংবন্ধে যে ন্যায় প্রতিভাত 
হইয়াছিল, বাতন্যাষন তাহার ভাষ্য প্রবর্তিত করিয়াছেন । 
বাতস্যাযনের লিপিভঙ্গী ছার বোধহয় যে, অক্ষপাদ খধি 
ন্যায়ের কর্ত। নহেন। পূর্বস্থিত ন্যায় তাহার প্রতিভাত 
হইয়াছিল মাত্র ॥ ন্যায়বার্তিককার উদ্ভোতকর মিশ্র বলেন, 
যহজতাহ্‌: দনহী বুলীনা 
আলায ঝীজ্ব্য জনাত্‌ মাব্ম্‌। 
মুনিশ্রেঠ অক্ষপাঁদ লোকের শান্তির জন্য যে শাস্ত্র 
বলিয়াছেন । এস্থলে দিিজ্জাহ, না বলিয়। “জমা বলাতে 
অর্থাৎ অক্ষপাদ যে' শান্তর করিয়াছেন, এই্টরূপ না বলিয়। যে 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূর্বোক্ত অর্থই প্রতিপন্ন 
হয়। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভন্ট বলেন-__ 
লল্মঘাহান্‌ দুম স্তানী ধহপালাধ্যপিষ আষীল্‌? 
ত্বব্ঘহ্মলিতঘ্বত্যল | . জলিন: দুর্থ দীন বাঘা 
ম্ান্থান: | ঘাঙিন: দুল: জন ঘহালি ম্ুলাফিলালি। 
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দিক্ষান্‌ ঘৃত্' ধীল জন্হাবি হছিলালি। ম্মাহিবনান্‌, 
সব্ঘনি নহহিলা নিত্বা: দন্তর্লা; | বছদনিহ্বহমিত- 
জমা নত নাব্বা্নন লন্গ জন্ম নান্বদ্বনী। 
জয়ন্তভটের মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদন ন্যায়দর্শনের 

উদ্দেশ্য । তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষপাদ যদি বেদের 
প্রামাণ্য নিশ্চয়কারী হইলেন, তবে অক্ষপাদের পূর্ব্বে কি 
হেতৃতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হুইয়াছিল? এততুত্তরে 
ন্যায়মপ্তরীকার বলিতেছেন যে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প। 
অর্থাৎ অত্যন্প বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এরপ প্রশ্ন 
বহুতর হইতে পারে। যথা, জৈমিনির দর্শন ছারা বেদার্থ 
নিশ্চিত হয়। পাণিনি পদের ব্যুৎপন্তি করিয়াছেন। পিঙ্গল 
ছন্দঃশান্ত্ব রচনা করিয়াছেন । এ সকল স্থলেও প্রশ্ন হইতে 
পাঁরে যে, জৈমিনির পূর্বেবে কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিল? পাণিনির পূর্বে কে পদের ব্যুৎ্পত্তি করিয়াছিল? 
পিঙ্গলের পূর্বেব কে ছন্দের রচনা করিয়াছিল ? এতাদৃশ প্রশ্ন 
অসঙ্গত। কেনন1, এ সমস্ত বিগ্ভাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ 
হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে । অতএব খধিগণ বিদ্যার প্রবক্তা," 
বিদ্যার কর্তী নহেন। তথাঁপি কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন 
প্রবচন বিস্তৃত। এইজন্য ততৎপ্রন্থানের প্রবক্তাদিগকে 
লোকে কর্তা বলিয। থাকে | বৃহদারণ্যক শ্রর্গতি বলিয়াছেন, _ 
'ব্ম লন্না লুনত্স নি:স্ব্রধষিললীননূ যন্ম্ত্রহীযজ- 
অহ: বালধভীওঘননীহ ছলিস্কাঝ: দহ জিহ্বা: আ্ীজা: 
ভুপ্গাঘা ম্যাঞ্সালান্মব্বত্যাহ্সানান্মীনব্ শীলালি লিঃগ্- 
বিনালি। 
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ঝখেদ, যজু্বেরদ, সাঁমবেদ, অথর্বববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, 
বিদ্যা, শ্লোক, সুত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এসমস্ত এই মহুৎ 
সত্যস্বরূপ পরমাত্মার নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্ব-সম্ভৃত। ভগ- 
বান্‌ শঙ্করা চার্ধ্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহাসাদি শব্দের অর্থান্তর 
করিয়া-_ইতিহাঁসাদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রূপে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাশ্মীরক সদানন্দ প্রভৃতি 
উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । ফলত 
বেদ যেমন অনাদিকাল-প্রবৃত্ত, বেদার্থ নির্ণযোপযোগী ন্যায়ও 
সেইরূপ অনাদ্দিকাল-প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শ্রুতিতে আত্মার 
মনন উপদিষ্ট হইয়াছে । মনন-যুক্তি ও তর্কসাধ্য। স্থতরাং 
যুক্তি ও তর্কও অনাদিকা প্রবৃত্ত হইয় পড়িতেছে। দর্শনশান্তে 
অনাদিকাল-প্রবৃত যুক্তি তর্কাদির উপনিবন্ধন কর! ইইয়াছে 
মাত্র। জয়ন্ততটও এই মতের অনুবর্তন করিয়াছেন । তাহা 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । যদি পরমাত্ম! হইতেই যুক্তিশাস্ত্রের 
বা তর্কশান্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে তিনি অধিকারি-ভেদে 
নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র অঙ্গতি 
“হইতে পারে না। যিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্দোর, 
সর্ববকর্ম-সংন্যাসের ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন যুক্তির ও বিভিন্ন আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। বরং এরূপ উপদেশ 
ন৷ দেওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে । আমর! শাস্ত্রের 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধিকারি-ভেদে উপ- 
দেশ-ভেদের নিদর্শন দেখিতে পাই। বাল্যাবস্থায় উপনীত 
হইয়'ত্রহ্মচধ্য অবলম্বন পূর্ববক গুরুগগৃহে বাস করিয়! বিদ্য!লাভ 
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করিতে হয়। বিদ্যা লাভ করিতে হইলে কঠোর সংযমের 
আবশ্যক । এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ । কৃতবিদ্যদিগের 
পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই । সংযম 
পূর্বক সম্কুচিত ভোগের আদেশ কর! হইয়াছে। পুত্রোৎ- 
পারদ্দনের পর বনে বাস করিয়া কঠোর তপস্যার আদেশ। 
আময়ুর চতুর্থভাগে সংন্যসাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
এগুলি কি অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের জাজ্জল্যমান 
দৃষ্টান্ত নহে? প্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পাঁর- 
মার্থিক আত্মতত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা । তাহার সংবুন্ধে 
তাহা'উপদেশ করিলে উপদেশ ত কাধ্যকর হইবেই না। 
অধিকন্তু উপদিষ্ট বিষয় অসস্তাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষ্ট 
ব্যক্তি পর্য্যবমানে নাস্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইবে। অদৈতত্রন্মসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে,__ 
সালা লিম্মঘত্ব' নন্মীন। নঘাঘি জদ্মীবরিন ল 

লঘা মান্যন্। ল নুত্বিন জলমহ্ত্বানাঁ জন্সি- 

নান্‌। ক্কুনি মমনন্বব্বলান্‌। 

নিগ্রপঞ্চ ব্রহ্গই আত্ম । তথাপি যাহার! কর্মসঙ্গী 
অর্থাৎ যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই-.যাহাদের বৈরাগ্যের 
আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে আত্মা নিশ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম) 
এরূপ বলিবে না। কারণ, ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে) যাহারা 
অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহে স্থতরাং কর্মানু- 
্টানে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিতেদ জন্মাইবে না। তাহা- 
দিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিলে তীহারা 
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তাঁহার ধারণা করিতে পারিবে না । অথচ কর্ম্মীসক্তিও শিথিল 
হইয়া পড়িবে । তাহাদের বুদ্ধিতেদ এইরূপে হইয়া তাহারা 
শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইবে । তদপেক্ষা বরং তাহাদের 
কন্মাসক্তি থাকাই বাঞ্চনীয় । কেন না কন্ম করিতে করিতে 
কালে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য ও প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝিবাঁর লামধ্ধ্য হইতে পারে । ঘোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, 

্তুহ্যাইমনত্বত্ৰ বত রম্তী নি যী অই্ল্‌। 

মঙ্ানিতেজাীঘ ব নল নিলিঘাজিন: ॥ 

. অজ্জ এবং অর্দ প্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতব্র জানিতে 
পারে নাই বা জানিবার যোগ্যতা হয় নাই, অথচ অর্প্রবুদ্ধব-_ 
কি না-_কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্ব জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ 
আত্মা দেহাদি নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট 
যিনি বলেন ঘে, সমস্তই ত্রহ্ম-_জগতে পরিদৃশ্যমান সমস্তই 
মিথ্যা__কিছুই সত্য নহে-_-একমাত্র ব্রহ্ধই সত্য, তিনি 
তাহাকে মহানরকজালে পাতিত করেন । আত্ম! দেহাঁতিরিক্ত, 
_এতাবন্মাত্র বুঝিতে পারিলেও সহস! তিনি জগতের ব্রপ্ধমযত্ব 
বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যিনি ন্যায় বৈশেষিকোক্ত 
আত্মতত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাতে 
পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সংবন্ধে সাংখ্য- 
পাতঞ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। 
উপদেষ্ব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ যথার্থ বলিয়া বুঝিতেছেন, 
এখনও সেইরূপই বুঝিবেন। পরস্তু আত্মা অসঙ্গ, অবর্তা ও ' 
নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, ইহাই তাহাকে এখন -বুঝিতে হইবে। 
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স্থতরাং. তাহার অন্তঃকরণে একদা গুরুভার চাপান হইতেছে 
না। সাংখ্য পাতঞ্জলোক্ত আত্মতত্বে ব্যুৎপন্ন হইলে তখন 
বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্বের উপদেশের উপযুক্ত 
স্যোগ উপস্থিত হইবে। দয়ালু খধিগণ লোকের অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া সোপানারোহণের রীতিতে সাধককে 
ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতন্তে উপনীত করিয়াছেন । 
পুজ্যপাঁদ উদয়নাচাধ্য শুন্যবাদি-বৌদ্ধের সহিত বিচার- 
কালে প্রসঙ্গক্রমে বেদান্তমতের সংবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। শুন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ মিথ্যা শুন্যতাই সত্য, শুন্যতাই প্রম 
নির্বাণ। যাহ মিথ্যা, বস্তৃগত্য। তাহার স্থিতি নাই । যাহার 
বস্তৃগত্যা স্থিতি আছে, মিথ্য। নিরসন করিলে তন্মাত্র অবশিষ্ট 
থকে। বেদান্তমতে যেমন জগৎ _ব্রহ্মাবশেষ, শুন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ-_সেইরূপ শুন্যতাবশেষ। আচার্ধ্য 
বলিতেছেন যে, শুন্যতা অবশিষ্ট থাকিলে শুন্যতা--অবশ্ঠ 
সিদ্ধবস্ত, ইহা বলিতে হইবে। তাহা ন! হইলে বিশ্ব--তদবশেষ 
হইতে পাঁরে না। শুন্যতার সিদ্ধি__কিরূপে বলিতে হইবে," 
তাহা.বিবেচন। করা উচিত। . শুন্যতা-যদি অপর কোন 
পদার্থ 'হইতে সিদ্ধ হয়, তবে শুন্যতার ন্যায় শূন্যতা-সাধক 
অপর পদার্ঘও স্বীকার করিতে হইবে । তাহা হইলে বিশ্ব-_ 
শুন্যতাবশেষ হইতেছে না,। কেননা, শুন্যতার ন্যায় শুন্যতা- 
মাধক অপর কোন পদার্থও থাকিতেছে। যদি বলা হয় যে, 
শৃন্যতাঁসাধক পদার্ঘ--বস্তুগত্যা যথার্থ নহে। উহ সংকৃতিমাত্র 
অর্থাৎ সবিদ্ঞামাত্র।. তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অবিদ্যা- 
১৭ 
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মাত্রৎশুন্যতাসাঁধক হইলে বিশ্ব ও শুন্যতাঁর কোন বিশেষ 
থাকিতেছে না। কেন না, বিশ্বও আবিদ্যক, শুন্যতাও 
আবিদ্যক। আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ 
শূন্যতাও মিথ্যা হইবে । তাহা হইলে বিশ্ব শূন্যতাঁবশেষ হইতে 
পারে না। শন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্দার! শুন্যতা 
সিদ্ধ হইবে, তাহা যদি অসংবৃতিরূপ হয়) তাহা হইলে তাহা- 
রও পরতঃসিদ্ধি, এবং এ পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে । 
এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হ্য়। শুন্যতাাধক পর অর্থাৎ 
যদ্দারা শূন্যতা সিদ্ধ হয় তাহা যদি পরতঃসিদ্ধ না হয়, তবে 
সে স্বয়ং অপিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমিত 
হয় না। থে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরূপে শূন্যতার সাধন 
করিবে? যেস্বম়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা 
অসম্ভব। এইরূপ বলিয়া আচাধ্য বলিতেছেন, 
জন:ফিত্বহাঘানীষি মামবা। নঘান্ি জন:- 
বিত্বনযা নহ্ব্বমনকৃদন্‌। হুক্মলাহ্ন তব ল নব্য 
ন্াঘানজটক ছুনি নিন্ম । ক্সনহন ন হ্ত্ানক্ছ হৃ- 
জুলি জ্যাদবধন্। ক্মনহন নলিঞল্মব্মিনি নিন্বাহা- 
ব্মভল্‌। লহ্য ছঙ্মঘন্মিানন্তঘাহায মন্ন্টী: | ক্সলহম 


নিইমালাননুন্ীনস |  দঘত্বব্জাঘাবলাপ্িলান্ 
নি্মনিযীমিক্ধনিনি মিথিক্ঘনূ। শ্বিব্বাহিন- 
দদত্বানলঘা নত যুন্মলিনি ম্বনস্থাহ: | 


ইহার স্থূল তাৎপর্য এই | শুন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বল, তবে পথে আদিয়াছ। কেননা, শুন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে 
উহা! অনুতবরূপ হইতেছে । কারখ, একমাত্র অনুভব পদার্থ 
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স্বতঃসিন্ধ। অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতসিদ্ধ নছে। 
অনুভবাতিরপ্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাধীন। অতএব শূন্য 
স্বতঃসিদ্ধ হইলে হৃতরাং শূন্য-_অনুভবরূপ হইতেছে । শূন্য 
বলিয়াই শুন্যের কালাবচ্ছেদ বা! দেশাবচ্ছেদ অসম্ভব ॥। এই- 
জন্য উহা নিত্য ও ব্যাপক। শুন্যের কোনরূপ ধর্ম থাকিতে 
পারেনা । কেননা, যাহা শূন্য, তাহার আবার ধর্দদ থাকিবে 
কিরূপে? শুন্য নিধর্ধীক_ শুন্যের কোন ধর্ম নাই, এই জন্য 
উহা বিচারাম্পৃষ্ট অর্থাৎ বিচারাতীত। কেননা, ধর্দধর্দি-ভাব 
অবলম্ঘন করিয়াই বিচারের প্রবৃর্ভি হইয়া থাকে । যাহার 
কোন ধর্ম নাই, তদ্দিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব । 
যাহার কোন ধন্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেষও থাকিতে পারে 
না। কেন না) কোন ধর্ম অনুসারেই বৈশেষ্য বা বিশেষের 
প্রতীতি হইয়া থাকে । শূন্য নির্ধন্মক, এইজন্য নিবিশেষ। শুন্য 
-__নিধিশেষ, এইজন্য অদ্বৈত। প্রপঞ্চ পারমার্থিক নহে অর্থাৎ 
মত্য নহে। শুন্য ভিন্ন মমস্তই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রপঞ্চ 
আবিদ্যক। এই জন্য অপত্য। অসত্য প্রপঞ্চ__সত্যতৃতৃ 
শুন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না। প্রপঞ্চ__শুন্যের প্রতি- 
যোগী হইতে পারে না বলিয়! শুন্য নিশ্রাতিযোগিক অর্থাৎ 
প্রতিযোগিশূন্য, কি না, শূন্যের কোন প্রতিযোগী নাই। শূন্য 
নিগ্রাতিযোগিক, এই জন্য শূন্য বিধিরূপ অর্থাৎ ভাবপদার্থ। 
অভাব পদার্থের কোন না কোন প্রতিযোগী অবশ্য থাকিবে। 
অভাবপদার্থ_ নিগ্রতিযোগিক হইতে পারে না। অতএব 
শূন্য নিশ্াতিযোগিক বলিয়া শূন্য অভাব পদার্গ নহে, শুন্য 
ভাবপদার্থ। অবিচারিত-প্রপঞ্চ অপেক্ষ। শুন্যরূপে, উহ্বার 
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ব্যবহার হয মাত্র। প্রপঞ্চের সবিশেষত্ব আছে উহার 
বিশেষত্ব নাই। এই জন্য শন্যরূপে ব্যবহার কর! হয়। 
বিচারদ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। ক্মবিচার দশায় 
প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই 
বোধ হয়। স্থতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষ। শুন্য ব্যবহার 
অসঙ্গত নহে । আচাধ্যের অভিপ্রায় হইতেছে যে, উত্ভ- 
রূপে শূন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ব-ব্রন্মের নামান্তর রূপে পধ্য- 
বসিত হইতেছে । আচাধ্য আরও বলেন যে, প্রপঞ্চের সহিত 
শূন্যের বা ব্রদ্মের বস্তগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাঁপি 
আকাশ ও গন্ধরবনগরের যেমন আবিদ্যক আধারাঁধেয়-ভাব- 

বন্ধ আছে। ব্র্গের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আঁবিদ্যক 
বিষয-বিষযিভাব সংবন্ধ আছে । এ বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধও 
বেদ্যনিষ্_-বেভৃনিষ্ঠ নহে। কেননা, বিষয়-বিষযিভাব সংবন্ধ 
আবিদ্যক | ব্রহ্ম__বেদ্য নহেন, অবিদ্যা বেদ্য বটে । অবি- 
দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্তিত হয়; যাহাতে উহ! অনুভাব্য বা 
অনুভবগোচররূপে ব্যবহৃত হুইতে পারে । অনুভূতি-__অবিদ্যা 
হইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্নদৃষ্ট ঘট কটাহ প্রভৃতি 
উপাধিবশত গগন-_যেমন ব্যবহার পথে অবতরণ করে, অনু- 
ভূতিও মেইরূপ তত্তন্ময়! দ্বার উপনীত-উপাধি বশত. ব্যব- 
হার পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বপ্নদৃ ঘটাদি মিথ্যা হই- 
লেও তদ্দারা যেমন আকাশের তেদ-ব্যবহারাদ্ি হইয়া থাকে, 
সেইরূপ মায়োপনীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তদ্দারা অনু 
ভূতিরও ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের 
অন্তর্গত সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্থৃতরাং মিথ্যা হইলেও 
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তদ্দারা সত্য অনুভূতির অর্থাৎ ব্রন্মের ভেদ ব্যবহারাঁদ 
হইতেছে । এইরূপ বলিয়া উপসংহার স্থলে আচার্ধ্য 
বলিতেছেন). 
নহ।ব্নাঁ নাবন্‌ জিলাতুন্ধব্রযালীনদ্িলন্থিকাহনি | 

তাহা থাকুক। আদার ব্যাপারীর জাহাজের চিন্তায় 
প্রয়োজন কি? আচার্য বেদান্তমতকে কিরূপ উচ্চ আসন 
দিয়াছেন, সধীগণ তাহ! বুঝিতে পারিতেছেন। গাযানীষি 
মার্মণ বলিয়া তিনি স্পষ্উভাষাঁয় বেদান্ত মতকে মৎপথ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। জিমানুজন্রখাজী নস্ভিনতিন্নঘা এত- 
দ্ব(রা বেদান্তমতের প্রতি ঘে উচ্চভাব ও ভক্তি প্রকাশ করা 
হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে। অভ্যাস- 
কারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া! 
বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে আচার্য যে পরামর্শ দিয়া- 
ছেন, স্ত্ধীগণ তাহাও এস্থলে ম্মরণ করিবেন। আচার্্যের 
আর একটা বাক্য এই),__ 

ক্সালা নু ভি বদন্জামন্তত্ববমানী$ন্মঘা লি 

ঘক্ছাল: | স্বান্াবি ন্‌ ভঘ(লমন্্ ঘক্ছ | লচ্যব্ী- 

(ঘি ঘন ক্মবৃম্ হুক । লযামিজীওঘি শ্বন্‌ নযাঘি্ধ- 

সত্বপ্লানানিবিষব্বলান কুন লিষ্িবৃা: | 

ইহার তাৎপর্য এই । জিজ্ঞাসা করি যে, আত্মা কি 
প্রকাশ স্খ-স্বভাঁব, অথব! অন্যরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
আচার্য্য প্রশ্নকর্তীকে বলিতেছেন যে, তুমি যদি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হও, তবে উপনিষত্কে প্রিজ্ঞাসা কর। যদি “মধ্যস্থ-কি 
না-_-উদাসীন অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্‌ না হও, তবে নিজের *অনু- 
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ভবকে জিজ্ঞাসা কর। যদি নৈয়ায়িক হও) তবে ন্যায়সিদ্ধ- 
স্খ-জ্ঞানাতিরিক্ত-স্বভাব এইরূপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে 
শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষছুক্ত আত্মতত্ব গ্রহণীয় বলিয়া 
আচাধ্য ইঙ্গিত করিতেছেন। ন্যায়মতানুসারে আত্মা জ্ঞান- 
স্থখ-স্বভাব নহে, পরে ইহা! নিরূপণ করিয়াছেন বটে, তাহা 
তাহার পক্ষে স্বাভীবিক। পরক্ত শ্রদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষ- 
দুক্ত আত্মতত্ব অবলন্বনীয়, এ বিষয়ে তীহার সম্পূর্ণ অভিমতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। বল! বাহুল্য যে, আত্ম। স্বপ্রকাশ স্বখ- 
স্বভাব বা! জ্ঞানস্থখস্বভাৰ ইহাই উপনিষদের অনুমত | আচার্য্য 
পরেই বলিতেছেন, 

স্বুন: স্বুলাল্লান নহুবু বলকুন্গান্নঅদ্মী- 

নিলিশ্বিত্ ন্নামাহ্ঘ নিদ্বনউঅজ্মলিজ্মহন্। 

ভনাধীন আভাসমহলনিকালিজনিমনী- 

মতীক্ছিন্ীন ভ্রি্লদয্িঘিবিদ্বিনঘীমিবিঘিলি: ॥ 

শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, পরে ন্যায় দ্বারা তাহ। 

নিশ্চিত করিযা)শ্রদ্ধ।) শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পুর্ববক চিত্তের 
একাগ্রতা-জনিত যোগবিধি দ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য 
হেয়-সম্পর্ক-শূন্য আত্মার উপাসনা করিবে । এস্থলে আচার্য 
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
এই উপদেশ শান্ত্রানুমত বটে। পরস্ত শ্রুত্যনুমত আত্মতত্ব 
যে ন্যায়দর্শনানুমত আত্মতত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদুক্ত আত্মতত্ব 
নিশ্চয় করিতে বলিয়। পরে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়। আত্মার উপাসনা 
করিতে .বলিতেছেন। এতদ্দারা উপনিষছুক্ত আত্মতত্বে 
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আচার্য্যের পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয় হইতেছে কিনা, কৃত- 
বিদ্যমগ্ুলী তাহার বিচার করিবেন। আচার্ধ্য প্রণীত ন্যায়ি- 
কুম্থমাঞ্জলির উপক্রমকারিকা এবং স্তবকার্থসংগ্রাহক 
শ্লোকের মাহজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী । বাহুল্য ভয়ে 
তাহ। প্রদর্শিত হইল ন।। সাংখ্যাঁচার্ধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য- 
প্রবচনভাষ্যে বলিয়াছেন__ 
বাঁভ্ব্ত্র্রকলাবালালতন্য লল্কঞালীলাঘআা আ্বাধ্মল- 

হত । ক্পান্সীনি নুঅন্নীনি লল্ভুলন্ছ দহ্লান্ললহন 

ঘহাধক্লুলালাল্মলানঘাহ্যান। লঙআাদি ত ভ্বাঁ্সহ্য 

নাদালাহ্ঘল্‌ | ন্সানস্থাবিক্পান্ললী জীলহ্স জুনক্িইজা- 

ক্লালভ্য লীল্ঘাঘ্লল নিনলিলাগ্র আঘালানান্‌। ঘহনল 

স্যনি-ক্মনি-সঘিত্বঘীলীলালবান্মলমীন্সালন্তাহিজ্-মাহ- 

লাঘিজমীহ্লানিবীম্: | 

খ্যশাস্ত্-সিদ্ব-পুরুষের আত্মত্ব ব্রহ্মমীমাংসা কর্তৃক 

বাধিত হইবে । কেননা, ক্সাক্সনি নৃদযন্লি ব্রন্মমীমাঁংসার এই 
সুত্র দ্বারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্নার আত্মত্ব অবধ্ৃত হই- 
যাছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশান্ত্রের প্রামাণ্য বল! যাইতে 
পারে না। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যাবহারিক জীবাত্মা 
বটে। অনাত্বা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষসাঁধন, ইহ 
সাংখ্যশীস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ। তদংশে কোনরূপ বাধা হইতেছে না। সুতরাং 
অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশান্ত্রের আপ্রমাণ্য বল! যাইতে 
পারে ন7া। আত্মার একত্ব ও নানাত্ব, এ উভয়ই শ্রুতি স্মৃতি 
প্রসিদ্ধ বটে। তছুভষের- অবিরোধও উক্তরূপে বুঝিতে 
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হইবে। অর্থাৎ আত্মার একত্ব পারমার্থিক এবং আত্মার 
নানাত্ব ব্যাবহারিক। বিজ্ঞানভিক্ষ আরও বলেন__ 
নজাহাহ্িনগ্সাবহ্স ন জহ্যাছঘপালাহ্ৰ নিকীঘা না 

অব্পনিনযম্ বর্নমামনাঘাববিবীঘান্ত | 

কোন আন্তিকশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বা পরম্পর-বিরোধ 
নাই। কেননা, স্ব স্ব ব্ষিয়ে সমস্ত শান্ত্রই অবাধিত ও 
অবিরুদ্ধ। 

পূজ্যপাদ উদয়নাচার্্য _বিভিন্ন দর্শনশান্ত্রে উপদিষ্ট বিষয় 
গুলির অবস্থাভেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনৌযোগ করা উচিত। 
আঁকার উপাসন। করিবার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন যে, 
আত্মার উপামন1 করিতে হইলে প্রথমত বান অর্থ ই ভাসমান 
হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহ অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার 
প্রাথমিক উপামনা হইয়| থাকে । সেই বাহ্‌ অর্থ আশ্রয় 
করিয়। কর্মমীমাংলার উপসংহার হইয়াছে । চার্বাকের 
মমৃখানও তাহা! হইতেই হইয়াছে অর্থাৎ কর্মদ্বারা আত্মার 
“উপাসনা আন্মোপাসনার প্রথম ভূমি । 

ঘহাঘ্ি ভ্বালি ম্যান অযক্মুজ্বন্সান্‌ দা সম ন 

নান্নহাল্লান্‌। ূ 

সযস্ত পরমাস্া ইন্ড্রিয় সকলকে বহিম্র্থ করিয়া তাহা- 
দিগকে হিংসিত করিয়াছেন, অতএব ইন্দ্িয়দ্বারা বাহাবিষয় 
দৃষট হয় এন্তরাত্মা দৃষ্ট হয় নাঁ। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে 
কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার ও চার্বাক মতের সমৃদ্থান হুইয়াছে। 
তাহার, পরিত্যাগের জন্য ঘৰ জন্জীম্ম: আত্মা কর্ম হইতে 
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পর অর্থাৎ কর্মদ্বারা আত্ম! লভ্য হয় ন৷ ইত্যাদি শ্র্গতি শত 
হইয়াছে । প্রথমত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বার চিত্তশুদ্ধি হইলে 
আত্মা কম্ম-লভ্য নহে, ইহা বৃঝিতে পারা যায়। তখন আত্ম- 
লাভের জন্য উপায়াস্তরের অন্বেষণ স্বাভাবিক । তৎুকাঁলে 
অর্থাকাঁর ভাসমান হয় । অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারত৷ প্রতীয়মান 
হয়। এই অর্থাকার অবলন্বন করিয়া ত্রিদ্ডি-বেদাস্তীদিগের 
মতের উপসংহার ও ঘযোগাচার মতের সমুর্থান হ্ইয়াছে। 
স্সানানর বত এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রর্গত দ্বারা এ অবস্থা 
ব! মত প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি 
দেখিয়। ত্রিদপ্ডি-বেদান্তীরা বিবেচনা করিলেন যে, আত্মাই 
জগদাকার ধারণ করিয়াছেন । এই জগৎ-_আত্মার রূপান্তর 
মাত্র। আত্ম! যথার্থই জগদাঁকার হইয়াছেন । আত্মার ন্যায় 
জগৎও সত্য। এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নছে। 
ইত্যাদি বিবেচনায় তাহারা বিশিষ্টাদ্বেত বাঁদের প্রচার 
করিলেন । যোঁগাচার অর্থাৎ বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধ বিবেচন। 
'করিলেন যে, আত্ম! জগদাকাঁর ধারণ করিলে তত্তদাকার জ্ঞান 
দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে । তাহার জন্য ' 
বাহৃবস্তর অন্তিত্ব-স্বীকার অনাবশ্যক | বিজ্ঞানবাদীর মতে 
বিজ্ঞানমাত্রই আত্ম । ভ্রিদপ্ডি-বেদান্তীরা আত্মাকে সর্বব- 
ময় স্বীকার করিয়াছেন । আত্মাতে সমস্ত বস্তর সতত! স্বীকার 
করিয়াছেন। এ মতের পরিত্যাগের জন্য 'বন্মমব্যন্‌ 
আত্মাতে গন্ধ নাই, রস নাই, ইত্যাদি শ্রগতি শ্রচ্ত হইয়াছে । 
ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোধ হইবে যে, আত্মাতে 
কোন পদার্থ নাই। ইহা' অবলম্বন করিয়াই বেদাস্তদ্বার- 
১৮ 
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মাত্রের উপসংহার এবং শূন্যবাদের ও নৈরাত্্যবাদের সমুখান 
হুইয়াছে। | 
আবহ্নকৃলন্য ব্মাঘীন্‌। 
এই জগৎ পূর্বব অসৎ ছিল, ইত্যাদি শ্রুতি এ মতের 
প্রতিপাদক। বেদান্তদ্বারমাত্র- বুঝাইয়! দেয় যে, বাস বিষয় 
কিছুই সৎ নহে, উহ! মায়াময় মাত্র। শুন্যবাদীরা বিবেচনা 
করিলেন যে, বস্তৃগত্য! বাহা বিষয় না থাকিলেও যদি মায় 
দ্বারা বাহা ব্যবহার নির্বাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার 
করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না। বাহ্য-ব্যবহারের ন্যায় 
আত্ম-ব্যবহারও মায়! দ্বারাই নির্ববাহ হইতে পারে। এইরূপে 
শূন্যবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের আবির্ভীব। 
অন্প নল: পিসন্নি অ ঈ ঘাকস্থলী জলা: | 

. যাহার! আত্ম-হা, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। 
ইত্যাদি শ্রুতি-_তাদৃশ অবস্থা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ 
দিয়াছে । ক্রমে বাহা বিষয়ের ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ 
বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্সার বিবেক আশ্রয় 
' করিয়াই সাখ্যদর্শনের উপসংহার এবং শক্তিসত্ববাদ সমৃ- 
'খিত হইয়াছে । দন্ধনী: অহব্ান্‌ অর্থাৎ আত্বা। প্রকৃতি হইতে 
পর এই শ্রুতি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের গ্রতিপাদক। 
সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়। পরিগৃহীত হইয়াছে। 
গ্রক্কৃতি-সত্যতার পরিত্যাগের জন্য নান্মন্কান আত্ম! ভিন্ন 
কিছুই সৎ নহে ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হয়। তৎপরে কেবল 
আত্মা মাত্র প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থা আশ্রয় করিয়া 
অদ্বৈতমতের উপসংহার হইয়াছে'। 
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ল দদ্ঘনীন্যাত্বংজীলম্রলি | 

অর্থাৎ দেখে না, সমস্ত এক হয়, ইত্যাদি শ্রুতি অদ্বৈত 
মতের প্রতিপাদক। দৃশ্য ও দ্রুষ্টা এই উভয়ের সাহাষে] 
দর্শন সম্পন্ন হ্য। সমস্ত এক হইলে জষট্‌-দৃশ্ঠ-বিতাগ- 
থকে না। স্থুতরাং দর্শন হইতে পারে না। ক্রমে অদ্বৈত।- 
বস্থাঁও পরিত্যক্ত হয়। 

লাতীন লাঘিত্ব ্নন্‌। 

অদ্বৈতও নহে দ্বৈতও নহে । ইত্যাদি শ্রাতি এ 
অবস্থার পরিচায়ক ব। বোধক | এই অবস্থাতে সমস্ত সংস্কার 
অভিভূত হইয়! যায়। স্ৃৃতরাং তদবস্থাতে কেবল মাত্র 
আত্মা ভাসমান হয়। এ অবস্থাতে আত্মা কোন রূপে 
বিকল্সিতও হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প- সংস্কারের 
কার্য্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে কিরূপে বিকল্প 
হইতে পারে । এই অবস্থ! আশ্রয় করিয়৷ চরম বেদান্তের 
উপদংহার হইয়াছে । 

বনী ভ্রান্থী লিনন্মন্ল ক্ষদাযে মলঘা বন্থ। 

মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইষা নিবর্তিত হয়।' 
ইত্যা'্দ শ্রর্দঘত এ অবস্থার পরিচায়ক । পূর্ব পূর্ব্ব অবস্থা 
পর পর অবস্থাতে পরিত্যক্ত হয় বটে। কিন্তু অনন্তর 
নিদ্দি অবস্থা কোন কালেই পরিত)ক্ত হয় না। অর্থাৎ 
অনন্তর নিদিষ্ট অবস্থার পরবর্তী এমন কোন অবস্থান্তর 
নাই, যে অবস্থাতে পূর্ব নিদিষ্ট অবস্থা পরিত্যক্ত হইতে 
পারে। এ অবস্থা মোক্ষরূপ-নগরের পুরদ্ার স্বরূপ । 
এ অবস্থ। হইলে নির্বাণ শ্বয়ং উপস্থিত হয়। 'তদর্থ'কান 
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্রয়ত্বের অপেক্ষ! থাকে না। এই জন্য নির্নবাণকে অবস্থান্তর 
বলা যাইতে পাঁরে না। এই নির্ববাণকে আশ্রয় করিয়া 
্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে । 
অঘ ঘী নিলাম আাজজাম সাজা: লরল্জীন 

অন্‌ রল্কাতীনি। নলঘ্য মাথা ভন্লালন্ি নী 

ঘমব্বলীমন্দী | 

যে নিষ্কাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম, সে্রঙ্গ হইয়াই 
্রন্ম প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। 
এখানেই তাহা সম্যকৃরূপে নীত হয় ইত্যাদি শর্গত তাহার 
প্রতিপাদক। এই পধ্যন্ত বলিয়া আচাধ্য চরমবেদা্ত 
মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্ুধীগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, আচার্য্য অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের 
মতের উপাদেয়ত। এবং হেয়ত। প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার 
মতে একমাত্র চরম বেদীন্তের মত কেবলই উপাদেয়। 
উহ! কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদান্তের মত-সিদ্ধ 
নির্বাণ অবস্থা অবলম্বনেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার হইয়াছে । 
ন্ুতরাং উক্ত দর্শন দ্ধয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইছাই 
আচার্ষ্যের অভিপ্রায় । কি মূলে কোন্‌ দর্শনের প্রচার 
হইয়াছে, আচার্য্য তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন । ন্যায়দর্শন- 
কার মহধি গ্রাতমের একটা সুত্র এই__ 

নহ্ঘ যললিযলাধ্যালাকবঘক্জাহী যীমান্বাজ্মাক্সনিজ্ঘান: | 

ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ--অপবর্গ লীভের জন্য 
ঘম ও নিয়ুমদ্বার। আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় ও পুণ্যো- 
পচয়* করিবে। যোগশান্্র এবং অধ্যাত্শাস্তরোক্ত বিধি ও 
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উপায় দ্বারা আত্মসংস্কার করিবে । অধ্যাত্মববিধি শের 
সাহজিক অর্থ_উপনিষদুক্ত বিধি বা বেদান্তোক্ত বিধি। 
গোতম আরও বলেন__ 
বালনন্্বাব্যাঘবনছিজীন্ব বন্তব ঘজাহ্‌: | 

অপবর্গের জন্য অধ্যাত্মবিষ্তা শাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ 
অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে, এবং আত্মবিগ্ভাশান্ত্রের অভ্যাস 
অর্থাৎ সতত চিন্তনাদ্ি করিবে । এবং তদ্দিগ্ত অর্থাৎ আল্ম- 
বিদ্াশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সংবাদ করিবে । ভাষ্যকার 
পন্সিল স্বামী বলেন__ 

ক্লামনগলনলি আাললালনিত্যাম্াব্নস্‌। 

আঁজ্ববিদ্যাশান্্রদ্বারা আতকে জানিতে পারা যায়, 
এই জন্য জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশান্ত্র। টীকাকার 
আত্মবিগ্ঠাশান্্র শব্দের অর্থ আশ্বীক্ষিকী শাস্্ এইরূপ বলিয়া- 
ছেন বটে, পরন্ত আত্মবিদ্যাশাস্ত্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উপনিষৎ 
শান্স বা বেদান্তশীস্ত্র। শ্লোকবান্ডিক গ্রন্থে মীমাংসাবান্ভিক- 
কার কুমারিল ভট্ট বলেন__ 
তাত নাক্বিব্সলিবান্মব্ছ্যিবাল্লাক্বিলা লাহ্মজকল ঘুবঘা | 
কেল্রনলক্বিমঘন্তর শী: ঘানি নহান্নলিঈনব্াল ॥ 

নান্তিক্য নিবারণ করিবার জন্য স্ভাষ্যকার যুক্তিদ্বার৷ 
আত্মার অস্তিত্ব বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ক বোধ বেদাস্ত 
সেবাদ্বার৷ দৃঢ়ত। প্রাপ্ত হয়। বার্তিককার বিবেচনা করেন 
যে, বেদান্ত-নিষেবণদ্বারা আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভাষ্যকার 
যে যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 
ছেন, তাহা কেরল নাস্তিক্য নিরাশের জন্য। প্রকৃত 'আত্ম- 
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তত্ব নিরূপণ কর! ভাষ্যকারের উদ্দেশ্ট নহে । উহ! বেদান্ত 
হইতে অধিগম্য। আত্ম! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, এতা- 
বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। এই জন্য 
তীবন্মাত্র প্রতিপাদন করিয়া ভাষ্যকার নিরন্ত হইয়/ছেন। 
অপরাপর দর্শন সংবদ্ধেও ,এ কথা বলা যাইতে পারে। 
বল! যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরা- 
সের জন্য আত্ম। দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহাই প্রতিপাদন করি- 
যাছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ব নিরূপণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে। সেযাহা হউক । সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বেদান্ত 
মতের সমাদর করিয়াছেন। পরব সাংখ্যাচার্ধ্য বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু_বেদাস্ত মত সিদ্ধ আত্ম! পারমার্থিক এবং সাখ্যমত 
সিদ্ধ আত্মা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়। বেদান্ত মত সিদ্ধ 
আত্ম(র যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক 
উদয়নাচার্ধ্য অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্ত 
মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । বৃদ্ধ মীমাংসাঁসকা- 
চার্ধ্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মতের উপাদেঘ়ত। ঘোষণ! করিয়া- 
'ছেন। সুতরাং আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদ্িগের মত ভেদ থাকি- 
লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনাদর করিয়। বেদান্ত মতের 
আদর করিতে হইন্পে১ এ বিষে সন্দেহ থাকিতেছে না। 

একটী বিষয় আলোচন। করা আবশ্যক বোধ হুইতেছে। 
মুমুক্ষু ব্যক্তি বেদান্ত মতের অনুসরণ করিবে--বেদাস্তোপদিষ্ট 
আত্মতন্ৰে শ্রদ্ধ৷ করিবে, ইহ! স্থির হইয়াছে । কিন্তু বেদান্ত 
মতও ত একরূপ নহে । বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মত প্রচার 
করিয়াছেন। জীবা্মার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে অবচ্ছিম্নবাদ 
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প্রতিবিম্ববাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মত প্রদশিত হইয়াছে। জীবাতু! 
এক কি অনেক, তদ্বিষয়েও পূর্ববাচার্ধ্যদিগের একমত্য নাই। 
বস্তৃতে বিকল্প হইতে পারে না, ইহা অনেকবার বলা হই- 
যাছে। স্থৃতরাং জীবাত্ম। একও হইবে অনেকও হইবে, ইহা 
যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জীবাত্সা বিকল্পে এক ও অনেক 
হইবে অর্থাৎ কখনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাও 
মেইরূপ অসম্ভব | জীবাত্মা হয় এক হইবে, না হয় অনেক 
হইবে । অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, পরম দয়ালু 
ূর্ববাচার্যযেরা এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি! 

ূর্ববাচার্য্যের। কেহ স্পন্টরূপে কেহ প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের 
সমাধান এবং বিভিনন মতের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা করি- 
যাছেন। তাহা সংক্ষেপে প্রদশিত হইতেছে । লোক-ব্যবহার 
অবিবেক-পূর্বক, ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। দেখিতে পাঁওয়া 
যায় যে, অন্ধাদির চক্ষুরাদিতে মমত্বাভিমান নাই, এই জন্য 
তাহাদের দর্শনাদি ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ে মমতাঁভিমান না৷ থাকিলে প্রত্যক্ষাদি 
ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শনাদি ব্যবহারে ইক্জ্রিয়ের 
উপযোগিতা! কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না । অধিষ্ঠান 
বা আশ্রয়ভূত শরীর ভিন্ন উন্ভ্িয়ের ব্যাপার হয় না। 
ইক্জিয় শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেই ইন্ড্রিয়ের ব্যাপার হয়, ইহা 
অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যাস বা কোনরূপ 
মংবদ্ধ না থাকিলে আত্ম! গ্রমাত। হইতে পারে না। আত! 
অসঙ্গ, দেহাদির সহিত তাহার স্বাভাবিক সংবন্ধ হইতে 
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পাঁরে না। এসম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক-_-বলিতে হইবে । 
অধ্যাস আর অবিদ্যা এক কথা। প্রমাতী ভিন্ন প্রমাণ-প্রবৃতি 
একান্ত অসম্ভব । দেখা যাইতেছে ষে, ইন্দ্রিয় মমত্বাভিমান ও 
দেহে আত্মভাবের অধ্যাঁস প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু । উহ! 
অবিগ্ভার প্রকারভেদ মাত্র। অতএব লোঁকব্যবহার আবি- 
দ্যক। পশ্বাদির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা বিল- 
ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে। এ সকল বিষয় স্থানান্তরে 
আলোচিত হইয়াছে বলিয়া! এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত 
হইল না। লোঁকব্যবহার লৌক- গ্রসিদ্ইই আঁছে। তাহার 
সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাদ কর! নিষ্প্রয়োজন। উহ 
আবিদ্যক বলিয়৷ তাহার সমুচ্ছেদ সাধনই কর্তব্য। প্রাচীন 
.আঁচাধ্যের। বিবেচনা! করেন যে, কি কারণে এরূপ ব্যবহার 
হয়, তাহার নিরূপণ করা বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। অদ্বৈত 
আত্মজ্ঞান__সমস্ত লোকব্যবহারের উচ্ছেদের হেতু । এই 
জন্য তাঁহারা অদ্বৈত আত্মতত্ব সমর্থন করিবার জষ্যই যত 
করিয়াছেন । অপ্য দীক্ষিত বলেন__ 
| সান্বীলল্ঘনত্বাববিভিনিমশ্রীত্নানীনবিত্রী 
ঝনস্কািহনাহবান্‌ বহ্যানী লালামিঘা হত্সিনাঃ | 
প্রাচীন আচার্ধ্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর 
কাঁরযীছেন। অর্থাৎ আত্মীর একত্ব প্রতিপাদন করিবার 
জন্য বিশেষ ঘত্ব করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন 
হয, তদ্বিষয়ে তাহাদের আদর বা! আস্থা ছিল না। তবে 
অঙ্গবুদ্ধিদের প্রবোধের জন্য ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 
পন্থা, বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এ প্রদর্শিত রীতির 
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প্রতি তাহাদের আস্থা নাই। মন্দমতিদিগকে প্রনোধ 
দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য | বোদ্ধব্যদিগের রুচি বিভিন্নরূপ বা 
বিচিত্র । বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসারে তাহার! নানাবিধ মত 
প্রকটিত করিয়াছেন । বোদ্ধব্যদিগের স্থুল সুক্ষ বুদ্ধি অনু- 
সারেও বিভিন্ন মত উপদিক্ট হইয়াছে। প্রথমত সুম্ষম বিষয় 
উপদিষ্ট হইলে তাহা সকলের বুদ্ধারূঢ় হইতে পারে না। 
এই জন্য দয়ালু পূর্ববাচাধ্যগণ স্থল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন । অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থে কাশ্ীরক সদানন্দ যতি 
বলেন, 
মলিনিকনানন্ছ ক্বাভানাঁ চ্সূন্লাহন লান্যন্ললামন্: | 

না অ্রাবনীঘ্লাগ্রলান্‌। ভিন্ন লস্কর আলাহিমাযা- 

্ঙ্যান্‌ জীবমানলাদর: ঘন্‌ বিনকীল ঘবন্যন | ক + 

স্সঘনিন হন্মজীননাহাব্সীঘুজ্ঞী নহান্নবিদ্বান্ল: | জুত্ত্ত 

স্সনজজব্মাজিনন্ত্জনহ্য মবন্বহৃগীল মনবহ্বরন্স্ঘদন্তা- 

ঘনস্মভানিক্িভত্য নিহিঘ্যাবলবক্কিনক্মঅযাতিবিজ্চল- 

ত্র স্থিন্নাক্তূ' মনি । লম্ম বভান্নম্বন্বধ্থলালব্ 

নিহি্ঘাবলমন্সহ্য দাহ্তিন্সলালক্জালহ্ৰ | 

ইহার তাৎপর্য এই । প্রতিবি্ববাদ এবং অবচ্ছেদ- 
বাদের বুযুৎ্পাদন বিষয়ে অর্থাৎ সমর্থন বিষয়ে আমাদের 
অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু, অল্পবৃদ্ধি লোকদিগের বোধ- 
নার্থ উহা! কথিত হইয়াছে । কিন্তু এক জীববাদ মুখ্য বেদান্ত 
সিদ্ধান্ত । অনেক জন্মাজিত পুণ্য ভগবানে অপিত হইলে 
ভগ্বদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হফু। তাদুশ 
্রদ্ধানু ব্যক্তি__শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সম্পন্ন হইলে* এই 

১৯ 
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মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাহার চিতভেই সমারূঢ় হয়। অর্থাৎ 
তাদুশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়। যাহার 
নিদিধ্যাসন নাই-_ষে পাণ্ডিত্য মাত্র লাভ অভিলাষে বেদান্ত 
শ্রবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাহার বৃদ্ধযারূট হয় না| 
্ৃতিতে উক্ত হইয়াছে__ 
নাঝান্‌ সনি নিন লঙ্কা: বন্ধ জমন্‌। 
অনিননিনলালন্লাক্যিনা: জনিন: হা ॥ 
অল্পবৃদ্ধিদের পক্ষে সমস্ত জগৎ ব্রন্গের বিবর্ত। তত্ুজ্- 
গণ সর্বদাই অবিবন্তিত আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। 
তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভব গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 
জ্গালস্কাবান্নীযা শ্রনিদ্বীনাব্ন হাযিন্া: | 
নগ্েক্পালিললা: লূল ঘবনহাঘান্নি আান্লি স্ব ॥ 
যাহারা বৃত্ভিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শূন্য এবং রাগী 
অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, ব্রহ্ম বার্তাতে অর্থাৎ বেদান্তশান্ত্রে পাঁপ্ডিত্য- 
লাত করিলে৪ তাহার। অজ্জঞানী। তাহারা যাতায়াত প্রাপ্ত 
_ হুয় অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণের নিবৃতি হয় না। আপস্তন্ 
ধর্মসূত্রের উজ্জ্বল নামক রৃন্ভিতে হরদত্ত মিশ্র একাত্মবাদ 
এবং অনেকাত্মবাদ সম্বন্ধে একটা সুন্দর কথা বলিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন" 
ঝি ঘুলযেলাল্লা হক: আত্বীবিরালা ? ভ্িিললন 
'যলল ? ভঁ লাবহুর্ঘবিধলিব্জ্যণী নিন্মনিলব: জন 
অ্মাল্‌ জব্্নালিত মন) নন্বিঘীম্র লীক্গ: | লি 
যৃষ যত্বন্থা ঘক্নি ন হায়হ্তিন্নি জা বী ত্বনি:? ক্মগ্র 
,ল ঘন্নি লঘাঘি জান ঝাল: ছুসবলনযা জগরযা | 
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ইহার তাৎপর্য এই | শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাঞ্ঝা 
এককি অনেক? গুরু উত্তর করিলেন যে, ইহা জানিয়া 
কি হইবে? তুমি জীব| তুমি চিদেকরস, নিত্য, নির্মল 
হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হুইয়াছ, 
অর্থাৎ অবিদ্ভামংসর্গে যেন পাঁপ পুণ্য ভাগী হইয়াছ, তাহাঁর 
বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে | তুমি মুক্ত হইলে 
ঘদি অন্য জীব থাঁকে, তাহার! সংসারী থাঁকিবে। তাহাতে 
তোমার ক্ষতি কি? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্য 
জীব না থাকে, তবেই বা তোমার লাভ কি? অতত্রব জীবাত্মা 
এক কি অনেক, এ কথা আলোচন৷ করিয়া তোমার কোশ 
ইষ্ট সিদ্ধি নাই। তদ্দারা বুথ সময় নষ্ট কর! হয় মাত্র। 
অতএব এ আলোচনা দ্বারা বৃথা কালক্ষেপ ন! করিয়া তোমার 
কর্তব্য শ্রবণ মননাদিতে তুমি এ সময় নিযুক্ত কর। 
তদ্ধারা তুমি লাভবান্‌ হইবে । পূর্ববাচা্য বলিয়াছেন__ 

বক্বন্জী ঘি জানত নানতনন্বলান্‌ সামী নিজ নমল 

লান্ম, জা ভ্বনিহ্্ঘ অন্‌ নিন সই ঘন্লনন্যঘা ঘ ক্সিনা: | 

যন্্ান্ঘ ল লনসুবলদি জী জামীব্ম লত্বতৃমনি: 

ঘ্রবালিন্সলিহা লিতাঁ ত্বল নয় নিবন্র লিষিন্মস্থ ॥ 

অর্থাৎ কতিপয় রাজপুত্র দৈবাৎ পিতা! মাতা কর্তৃক পরি-: 
ত্যক্ত হইয়া ব্যাধকুলে প্রতিপালিত এবং সংবদ্ধিত হইয়াছিল। 
তাহারা জানিত ন! যে, তাহার৷ রাজপুত্র । তাহার আপনা- 
দিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাতা 
ব। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, ভুমি 
ব্যাংজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র । সেএঁ আগ্তবাক্য শুনিয়া 
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ব্যাধজাতির অভিমান পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা 
বলিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চেষ্টা! দ্বারা নিজ বৈভব 
প্রাপ্ত হইল। অন্যের! নিজ বৈভব প্রাপ্ত হইল না। তাহারা 
পুর্ব আপনাঁদিগকে ব্যাধজাঁতি বলিয়াই বিবেচনা করিতে 
থাঁকিল। অন্য রাজপুভ্রগণ ব্যাধরূপে রহিল, ইহাতে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত রাজপুজ্রের কোন ক্ষতি হইল'না। পক্ষান্তরে 
যদি একটী মাত্র রাজপুত্র ব্যাধকুলে সংবদ্ধিত হইয়া আপনাকে 
ব্যাধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরে আপগুবাক্য অনুসারে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাকে, 
তাহা হইলেও নিজবৈভব প্রাপ্ত রাজপুন্রের কোন লাভ হয় 
ন1। জীবাত্মার সন্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একটা 
জীবাত্ব! ব্রহ্ম বিগ্যাদ্বারা মুক্তিলাভ করিলে অন্য জীবাত্ম৷ 
থাকে তাহারা সংমারী থাকিবে, তাহাতে মুক্ত জীবের কি 
ক্ষতি হইতে পারে? অথবা জীব একমাত্র হব এবং 
তাহার মুক্তি হইলে জীবান্তর নাই বলিয়া মুক্ত জীবের কি 
লাভ হুইতে পারে? 'এই জন্য জীবাত্সা এক কি অনেক, 
নির্বন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহকারে আমরা ইহার নিশ্চয় 
করিতে প্রস্তত ন্‌হি | 


ষষ্ঠ লেকৃচর | 
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আত্মার সংবন্ধে বেদান্ত মত বথার্থ, অপরাপর দর্শনের 
মত যথার্থ নঞ্ছ। পরন্তু আপরাপর দর্শনকর্তাগণ ভ্রমের 
বশবত্রাঁ হইয়া অযথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। সহসা 
সুক্মমবিষয় বুদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম 
অধিকাঁরীর উপকারের জন্য তাহারা দয়া করিয়া ইচ্ছা- 
পূর্বক অধথার্থ মতের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের ভপ- 
দেশের এমন অদ্ভুত কৌশল ঘে এ অবথার্থ মতে উপনীত 
হইলে ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার বোধগম্য হয়, এসমস্ত 
কথা পূর্বের বলিয়াছি। এসংবন্ধে আরও ছুই একটা কথা 
ব্লিব। কি লৌকিক বিষয়, কি শাস্ত্রীয় বিষয় সর্বত্রই 
দেখিতে পাওয়া যায় যে,প্রথমত স্থুলভাবে উপদেশ দিয় ক্রমে 
সুন্মম ও সূন্মমতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়৷ হয়। শিল্পীরা অগ্রে 
স্থল স্থুল বিষয়ের উপদেশ দেন। উপদিষ স্থুল বিষয়ে অভি- 
জ্ঞতা লাভ করিলে পরে তদ্গত সুন্সন সুন্মন বিষয় শিক্ষার্থীকে 
বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষেত্রের পরিমাণের উপদেশ দেওয়ার 
সময় গ্রথমত স্থুলভাবে ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়, 
পরে তাহার সুক্ষ বিষয় পরিব্যক্ত কর! হইয়া থাকে। শিক্ষা- 
ধাঁকে প্রথমত সরল চতুক্ষোণ ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রণালী উত্তম- 
রূপে বুঝিতে হয়।. ত্রিকোণ ত্রিভুজ প্রতৃতি ক্ষেত্রের পরি- 
মাণ প্রণালী পরে আয়ত্ত করিতে হয়। সরল ক্ষেত্রের পরি- 
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মাণও স্থল সুম্ষম ভোদে দ্বিবিধ। সাধারণত স্থুল পরিমাণ দ্বারাই 
সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে । সূন্ষম পরিমাণে রেখা মাত্রও ব্যতি- 
ক্রম হয় না বটে; কিন্তু ব্যবহারের জন্য উহ! তত আবশ্যক 
নহে। এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সব্বব্র সুন্বয পরি- 
মাণ নির্ণয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখিতে পাওয় ঘায় না। প্ররুত 
স্থলেও আত্ম! দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, স্থুলভগঈ্বৈ ইহা অবগত 
হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। তজ্জন্য আত্মার সূক্ষ স্বরূপের 
জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। নৈয়ায়িক আচার্্যগণ নাস্তিক 
নিরাসের জন্য, আত্ম দেহাদি নহে-_আত্মা দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুঝাইয়া দরিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। 
নান্তিক্য নিরাস না করিলে প্রকৃত আত্মতত্ব্ের উপদেশ ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । ভিত্তিতে বা কোন উপযুক্ত আধারেই চিত্র 
রচনার সফলতা হইয়। থাকে । জলে বা আকাশে শত 
শত বার চিত্র রচনা করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহী স্থায়ী 
হইবে না, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে । নাস্তিক্য 
নিরাস হুইলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার 
আশা করা বাইতে পারে। নাস্তিক্য নিরাস না হইলে 
শত শত বার আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও উহা ক্ষণকালের 
জন্যও স্থায়ী হুইবে 'না। উষর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বারি- 
বিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিলীন হুইয়! যাইবে । এই অভি- 
প্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরাসের জন্য যত্তব 
করিয়াছেন। আর্মীর যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করেন 
নাই। তাহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে 
শুভকর্ম্ের অনুষ্ঠান ও অণুভকর্্বের পরিবর্জন হইবে । 
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এইরূপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদাত্যো- 
পদিষ্ট যথার্থ আত্মন্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর 
দার্শনিকের! নাস্তিক্য নিরাস করিয়! বেদান্তের কিরূপ সহায়ত! 
এবং লোকের কত উপকার করিয়াছেন, স্তধীগণ তাহ 
বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্থুলভাবে শিক্ষা না হইলে 
সুক্ষম বিষয়ের ধারণাই হইতে পারে না। বালক একদা আকাঁ- 
রাদি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা পরস্পর সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করে 
না। স্বরবর্ণ ও বাঞ্জনবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিচিত হইলে 
পরে তাহাদের যোগ উপদেশ কর! হ্য়। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি 
যদিও অকাঁর যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ 
দুঃসম্পাদ্য বলিয়া অকার যুক্ত করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণগুলির 
উপদেশ দেওয়া হয়। এ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক নহে 
সতা, কিন্তু এ অবিশুদ্ধ উপদেশের সাহ!ষ্যেই বালকের 
বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিশুদ্ধ উপদেশ দিলে বালকের 
বর্ণ পরিচয় হওয়া অসম্ভব | তীক্ষু বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রতিতা- 
শালী কোন বালক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পারে 
বটে, পরন্ত তাদৃশ বালক কয়জন আছে বা আছে কি না» 
স্ধীগণ তাহা! বিবেচনা করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের 
সাহায্যে বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ভ্রমে বুযুৎপত্ভির 
'গাঁট়তা হইলে বালক প্রকৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি চিনিয়া লইতে 
পারে। প্রকৃতস্থলেও জন্মজন্মীন্তরার্জিত পুণ্যপু্জ দ্বার 
যাহার চিত্তগুদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ ম্নহাত্া একেবারেই 
বেদান্ত সম্মত যথার্থ আত্মতত্বের উপদেশের পাত্র হইতে 
পারেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তছুপদেশ নিষ্ষল * হইবে 


১৫২ ষ্ঠ লেকৃচর | 


সন্দেহে নাই। সাধারণ বালকের ন্যায় তাহাদের 
পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সমধিক কার্যকর 
হইবে । বালকের ন্যায় কালে তাহাদের ও প্রকৃত আত্ব- 
তত্ব অবগতির ক্ষমতা জন্মিবে। বিন্দুর ব্যাস বা পরিধি 
কিছুই নাই। বিন্দু্ঘয়ের মধ্যে একটা সরল রেখা টানিলে 
তাহার পরিণাহ নাই। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল 
কথা বুঝিতে পারে না। দেহাত্মবাদ-বিমুগ্ধ ব্যক্তিও বেদান্ত 
সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারে না। আত্মা দেহাতি- 
রিক্ত, এই কথাই প্রথমত তাহাকে বুঝাইয়৷ দেওয়া উচিত। 
সহসা দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সোপান- 
পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়। 
সুক্ষ বিষয়ও সহস! বোধগম্য হয় না। স্থল বিষয়ের সাহায্যে 
ক্রমে উহা! বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যোগের কথ 
বলা যাইতে পারে। যোগশান্ত্রে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত 
হইয়াছে সবিকল্প ও নির্বিবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসষ্ট্রজ্ঞাত | 
সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা ধ্যাতী, 
“ধ্যান ও ধ্যের় এই তিনটা পদার্থ ভাসমান হয়। নির্বিবিকল্ল 
সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান 
হয় না| কেবল জ্ঞেয় বা ধ্যেয় বস্ত্ই ভাসমান হয়। 
বুঝা যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি অপেক্ষা নিধিকল্প সমাধি 
সুন্মম ও ছুঃসম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত সবিকল্প সমাধি 
অনুষ্ঠেয়। নির্ধিকল্প সমাধি মুক্তিসাধন হইলেও সহসা 
তাহ! হইতে পারে না বলিয়৷ অগ্রে সবিকল্প সমাধি অবলম্বন 
করিতে হয়। সদানন্দ যোণীন্ের মত অনুসারে স্থুলত 
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সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির স্বরূপ বলা হইল। পাতপ্ল- 
দর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
পাঁতঞ্জলদর্শনের মতে শির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত-_সংস্কার- 
মাত্রাবশিষ হয়। চিভের কোন রূপ বৃত্তিই তৎকালে 
অনুভূত হয় না। পূর্ববানুভূতবৃত্তি সকলের সংস্কারমাত্র চিত্তে 
অবস্থিত থাকে । সবিকল্প সমাধি--সালম্বন, নির্ষিকল্প 
সমাধি-_নিরালম্বন। সালম্বনের অভ্যাস রূপ সবিকল্প 
সমাধি-_নিরালম্বন নির্বিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে না। 
পরবৈরাগ্যই অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাহার কারণ। 
ভাষ্যকার বলেন,__ 

াবব্নলীভ্াধ্যাঘব্বন্যালাঘ ল জক্ৰন নি নিহাল- 

্ন্সঘীলিনত্ত্জ ক্সাহ্লীল্গিযন। অ স্থাগ্মুল্স: | 

নহুধনাঝদুজ' দ্বিন্ম লিহান্বব্ললললানদামলিন মঅনী- 

নাম লিত্বীজ: ভ্লাপিহযদক্লান: । 

সবিকল্প সমাধি-__সালন্বন। কোন অর্থ বা বস্তু এ 
সমাধির অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । 
নিবিকল্প সমাধি-_নিরালম্বন বা নিবিষয়। স্বতরাঁং 
সবিকল্প সমাধি_নিবিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে 
না। এই জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্বববিধ-চিত্তবৃত্তির 
অভাবের হেতু পরবৈরাগ্য বা ধর্মমেঘ-সমাধি নিবিকল্প 
সমাধির আলম্বনীকৃত হয়। উহা! অর্থশূন্য অর্থাৎ উহার কোন 
বিষয় বা আলম্বনীভূত বস্ত নাই। ধর্মমেঘ সমাধির বা. 
পরবৈরাগ্যের অভ্যদ যাহার কারণ, তাদৃশ চিত্ত নিরালম্বন 
স্তরাং অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া! পড়ে। ইহার নাম নিবাঁজ 

৮ 
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সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিকল্প সমাধি দ্বারা ব্যুানের 
নিরোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষয়িণী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ 
"হছ্য়ু। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসংখ্যান,। প্রসংখ্যানও 
চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। উহীতেও পরিণামিত্বাদি দৌষ আছে। 
স্ুতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত 
হয়। উক্ত রূপে প্রসংখ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী 
তাহাঁকেও যখন নিরুদ্ধ করেন, তখন সর্ব! বিবেকখ্যাতি- 
মাত্রই সম্পন্ন হয়। তখন ধর্দমমেঘ সমাধি বা পরবৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়। পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নিবিকল্প সমীধি 
হইয়। থাকে । সবিকল্প সমাধি__নির্ব্িকল্প সমাধির কারণ না 
হইলেও পরম্পরা নির্ব্বিকল্প সমাধির উপকারী বটে। 
সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্ব্বিকল্প সমাধি 
হইবে । পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন__ 
জীন্ত' ঘন্ধন মলীবাজ্ঞ লিনিন্ধজ্দবলাদ্িল: |, 
তঘন্নাহ: দলাব্‌ বী$পি ঝনিজ্ক্মবমাথিলা ॥ 

নিবিকল্প সমাধিদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পার! যায় । 
 সবিকল্প সমাধি ছারা ক্রমে নিবিকল্প সমাধি স্থুসম্পাদ্য হয় । 
সে যাহাহউক। সবিকল্প সমাধি চারি প্রকার_-নবিতর্ক, 
নির্বিতর্ক, সবিচার ও*নির্বিচার । তন্মধ্যে সবিতর্ক ও নির্ধি- 
তর্ক সমাধি স্থূল বিষয়ক এবং সবিচার ও নির্বিচার সমাধি 
সৃদ্ম-বিষয়ক | স্থুল বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা 
ভেদে তাহা সবিতর্ক ও নিবিতর্ক নামে, এবং সুন্ষম বস্ত 
অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থাঁভেদে তাহ! সবিচার ও 
নিবিচাঁর নামে কথিত হইয়াছে। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
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তৃত স্থূল বস্তু সন্ধীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্কার বিষয় হইলে বা 
তাঁদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞ সঙ্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম সধিতর্ক 
সমাধি । সমাধিপ্রজ্ার আলন্বনীভূত স্ুল বস্তু অসন্কীর্ণরূপে 
অর্থাৎ শুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে ব৷ তাদৃশ সমাধি 
প্রজ্ঞা অসঙ্কীর্ণ হইলে এঁ সমাধির নাম নিবিতর্ক সমাধি । 
এইরূপ, সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীতভূত সুন্ষম বস্তু সন্ীর্ণরূপে 
সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্কীর্ণ 
হইলে এ সমাধি সবিচার নামে এবং সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী- 
ভূত সুন্ষাবস্তু অসন্ধীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে ব! 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অসস্কীর্ণ হইলে এ সমাধি নির্বিচার 
নামে কথিত হয়| 

বস্তর বা সমাধিপ্রজ্ঞার সন্কীর্ণতা ও অসস্কীর্ণত৷ 
কি, সংক্ষেপে তাহা বলা উচিত হইতেছে । আমরা যে 
কিছু বস্তু দেখিতে পাই বা জানিতে পাই, তাহাদের সাধারণ 
নাম পদার্থ। কেননা, এ সকল বস্ত কোন না কোন পদের 
কিংবা শবের প্রতিপাদ্য । উহাদিগকে পদার্থ না বলিয়া 
ক্ষেপত “অর্থ বলিলে ক্ষতি নাই। অর্থ ও বস্ত এক কথা $ 
অর্থ__শব্দের প্রতিপাদ্য, শব্দ__অর্থের প্রতিপাদক | অর্থের 
জ্ঞান আবার ইন্ড্রিয-সাধ্য । প্রতিপাঁদক শব্দ, প্রতিপাদ্য 
অর্থ এবং অর্থবিষয়ক জ্ঞান, ইহারা এক পদার্থ নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । স্থতরাং 
ইহাদের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির 
উপন্যাস করিয়া স্বধীদিগের সময় নট করা উচিত হইতেছে 
না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান ঘস্তগত্যা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর 
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আমরা তিনটিকে জড়াইয়া ব্যবহার করি। অর্ধা শব, অর্থ 
ও ্রান এই তিনকে এক বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিয় 
থাকি। এ তিনের একত্ব বিবেচনা “বিকল্প” বলিয়া! কথিত। 
গৌশব্দ, গৌঅর্থ, গৌজ্ঞান,। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও 
জ্ঞানকে সঙ্কীর্ণ করিয়া লই। যোঁগীর স্থুলবিষয়ক সমাধি- 
প্রজ্জাতে গবাদি অর্থ যদি সঙ্কীর্ণরূপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ 
ও জ্ঞানের মহিত মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া ভাসমান 
হয়, তাহা হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বশীভূত বিষয় বা তাদৃশ 
সমাধিপ্রজ্ঞা সক্কীণণ বলিয়। কথিত হয়। এ সমাধি সবিতর্ক 
নামে অভিহিত হইবে । ক্রমে চিত্ের অর্থপ্রবণতা এবং 
অর্থ মাত্রের প্রতি সমাদর পরিবর্ধিত হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ 
আন্দোলন ব| অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত 
বা বিশ্ৃত হয়। তখন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বার! অর্থ বিকল্পিত 
হয় না। অর্থ বস্ত্রগত্যা যেরূপে অবস্থিত, সেইরূপেই 
সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীভূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ 
আকার প্রকাশ পায়। বিকল্পিত আকারের লেশ মাত্রও 
থাকে না । উহাই বস্তর বা সমাধিপ্রজ্ঞার অসন্কীর্ণতা | তদ্দিষয়ক 
সমাধির নাম নির্বিতর্ক সমাধি। সুন্ষম বিষয়ক সবিচার ও 
নির্বিচার সমাধিও এরূপে বুঝিতে হইবে। 
স্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে যোগশাস্ত্রে 
উপামককে ক্রমে সুম্মম তত্বে উপনীত করা হইয়াছে। 
প্রথমত স্থুলালন্বন, পরে সুন্ষমালম্বন, ক্রমে নিরালম্বন, 
সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে 
প্রথমত. মোর্টামুটিরূপে স্থুলবস্তুকে' আলম্বন করা হইয়াছে, 
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পরে স্থূল বস্তর প্রকৃত যথার্থ স্বরূপকে আলম্বন কর! 
হইয়াছে। প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত মন্ীর্ণ 
স্থল বস্তু, পরে অসঙ্কীর্ণ স্থুল বস্তু সমাধির আলম্বনীভূত 
হইবে, ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে । সবিকল্প সমাধির 
উপদেশের সময় সুত্রকার নস্তীন্ত-ম্স্থমা-ন্বাসমন্ন এইরূপ বলিয়া- 
ছেন। ইহার অর্থ এই যে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ-সাঁধন ইন্দ্রিয় 
ও গ্রান্থ বস্ত সমাধির আলম্বন হইবে । সূত্রের নির্দেশ ক্রম 
ধরিলে অগ্রে গ্রহীত৷ পুরুষ, পরে গ্রহণসাধন ইন্দ্রিয় এবং 
সর্বশেষ গ্রাহা বিষয় আলম্বন হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহা 
সম্ভবপর নহে । এইজন্য ভাষ্য গ্রন্থে প্রথমত গ্রাহ্থ বিষয়,পররে 
গ্রহণ সাধন ইক্ড্রিয় এবং সর্বশেষে গ্রহীতৃ পুরুষ সমাধির 
আলম্বনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । ততৃবৈশারদী টাকাতে 
বাচম্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 
ক্ীনযক্যাউাহ্নিনি ঘীল: নাহন্রমী$ঘন্দলনিহী- 

ঘানাহ্ন্পন্য: | 

যদিও সূত্রে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং 
গ্রান্থবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাঁপি অর্থক্রমের সহিত 
বিরোধ হয় বলিয়া এ পাঠক্রম আদরণীয় নহে। প্রথমত 
স্থল বিষয়, ক্রমে সূন্মন ও সুন্মতর বিষয় দমাধি প্রজ্ঞার আল- 
ম্বন হইবে, ইহাই অর্থক্রম অর্থাৎ ইহাই সম্ভবপর | 

আত্মতন্বের সংবন্ধেও এইরূপ বলা! যাইতে পারে । প্রকৃত 
আত্মতব্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য | আত্মার প্রকৃত তত্তের অধিগম ত 
দূরের কথা । আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই সাধারণ জ্ঞানও 


অনেকের নাই। দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু। আত্মা 
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দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থির না হইলে__আত্মা সগ্ডণ কি 
নির, আত্মা কর্তাকি অকর্তা, এ সকল জ্ঞান বা বিচার 
হইতে পারে ন!। সগ্ডণত্ব, নি নর কর্তৃত্ব, অকৃরতৃ আত্মার 
ধর্দ। আত্মা ধন্মী। ধন্মার জ্ঞান ভিন্ন ধশ্মের বিচার কিরূপে 
হইবে । ধর্ম নিরাশ্রয় হইবে, ইহা অসন্তব। পক্ষান্তরে দেহ 
গুণ ও কর্তা. পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সৃক্ষম 
তত্ব সহস! বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থলভাবে, সুন্মমভাবে এবং 
সগ্মতর ভাবে দর্শন শাস্ত্রে আত্মা উপদিষট হইয়াছে। দর্শন- 
কারের! জাঁনিতেন যে, সকলে সমান বুদ্ধিমান নহে, কলের 
ধারণাশক্তি সমান নহে। ম্ৃতরাং সকলের পক্ষে একরূপ 
উপদেশ হইতে পারে না। পাত্রভেদে অধিকারি-ভেদে 
উপদেশ-ভেদ অবশ্যন্তাবী। সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর 
উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় । তোমার নাম কি, আপনার 
নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার 
নামটি বলিবেন কি, আমার শ্রবণেক্িয়ের কি এক্উ' দৌভাগ্য 
আছে যে, আপনার নামটি শুনিয়া কৃতার্থ হইবে, কোন্‌ 
' বর্ণাবলী আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়৷ ধন্য হইয়াছে, আপনি 
কোথ। হইতে আসিয়াছেন, কোন্‌ দেশ গর্বব করিতে পাঁরে যে, 
আপনার মত রত্বু হার আছে, কোন্‌ দেশ আপনার বিরহ 
যাতনা অনুতব করিতেছে ইত্যাদিরূপে পাত্রভেদে ব্যবহার 
ভেদের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই । 
দে যাহ! হউক | দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধ- 
কাংশ লোকের এইরূপ বিশ্বা এবং তদনুরূপ নাস্তিক্য দেখিতে 
পাওয়। যায়। কোন কোন দর্শনে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাস 


উপদেশ ভেদের অভিগ্রায়। ১৫৯ 


দূরীকরণের জন্য__ আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে অতি- 
রিক্ত পদার্ধান্তর, ইহা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । পরন্ত আত্মার 
সগুত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অত্মাকে 
গুণবান্‌, কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করে। প্রথমত 
তাঁদৃশ বিবেচনার ভ্রমত্ব গ্রতিপন্ন করিতে প্রৃস্ত হইলে তাহা 
লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । ইহা অভ্যুপগম-বাঁদ মাত্র । 
দর্শনকর্তীর অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কর্তা 
ও ভোক্তা । পরন্ত এ আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন 
পদার্থ । লোকে বিবেচনা! করে যে, ইক্ড্রিয়াদির সাহায্যে সময়ে 
সময়ে আত্মাতে চেতনার উৎপন্ভি হয়। লোকের এই বিশ্বাসের 
প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। লোকে যেরূপ বোঁঝে 
তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদৃশ আত্মা দেহ নহে এই 
মাত্র বুঝাইয়! দেওয়া! হইল। এইরূপে দেহাতিরিক্ত আত্মা 
বৃদ্ধি-গোচর হইলে, দর্শনান্তরে প্রতিপন্ন করা হইল যে, আত্মা 
মগ্ডণ বটে পরন্ত আত্মার যতগুলি গুণ আছে বলিয়া 
লোঁকে বিবেচনা করে, প্ররুত পক্ষে ততগুলি গুণ আত্মার নাই। 
ংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গুণ আত্মার 
আছে, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই । এগুলি 
বৃদ্ধির গুণ। আত্মা বৃদ্ধিতে প্রতিবিদ্িত হয় বলিয়া) দর্পণ 
প্রতিবিন্িত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের প্রতীতি হয়, সেই 
রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিন্বিত আত্মাতে বুদ্ধিগত জ্ঞান স্থখাদির প্রতীতি 
হয় মাত্র। আত্মার কর্তৃত্বও এরূপ বুঝিতে হইবে। আত্মার 
চেতনা আগন্তক নহে।' আত্ম! নিত্য চৈতন্য খুরূপ। 


১৬০ ষষ্ঠ লেকৃ্চর। 
এই দর্শনেও লোকসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব অত্যুপগত হুইয়াছে। 
তাহা! হইলেও জিজ্ঞান্তবব্যক্তি উক্তরূপে আত্মতত্ব বিষয়ে 
অনেক দুর অগ্রসর হয়, সন্দেহ নাই। এরূপ অগ্রসর 
হইলে অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও 
গুণ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্ত ত্ব ও নানাত্ব নাই। আত্মা 
বস্তুগত্যা এক ও অদ্বিতীয় । আত্মার সগণত্ব,কর্তৃত্ব,তোক্ত ত্ব ও 
নানাত্ব বাস্তবিক নহে। উহা ওপাধিক মাত্র। 

দেহাতিরিক্ত আত্মা সুন্গষ,অকর্তা আত্মা সুক্ষমতর এবং এক 
ও অদ্বিতীয় আত্মা সূক্ষমতম। স্তধীগণ বুঝিতে পারিতেছন 
য়ে, যোগ শাস্ত্রের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রেও ক্রমে সুন্ষম, সুন্মমতর ও 
সুন্মতম আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে বা উপনিষদে 
ষে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মতত্ব উপদেশের 
প্রণালীই এই যে, স্থুল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সুক্ষ 
আত্মতন্রের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। স্থতরাং দার্শনি- 
কেরা আচাধ্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ 
" করিয়া অন্যায় করেন নাই। 

ছান্দ্যোগ্যউপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয় 
যে, এক সময়ে মহফি নারদ আত্মতত্ব জিজ্ঞাস্ত হইয়া ভগবান্‌ 
মনৎকুমারের নিকট উপচ্থিত হইলে ভগবান্‌ সনৎকুমার 
নাম? হইতে আরন্ত করিয়া “বৈষয়িক সুখ” পধ্যন্তকে আত্মা- 
রূপে উপদেশ করিয়া! পরিশেষে ভূমাখ্য প্রকৃত অত্মতত্বের 
উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষো ভগবান 
শঙ্করাঁচাধ্য বলেন,_ 


উপদেশ তেদের অভিপ্রায়। ১৬১ 
ঘীঘালাহীন্্যানন্‌ ক্যান্জাহাহত্যে হম আুহমলবত্য, 
বৃ্িবিমধ ক্মাঘহিলা লহুনিৰিষী ভাবাজই$লিঈহ্যালীলি 
নালাহীলি লিল্িহিছিনি। 
সেপানারোহণের ন্যায় স্থল হইতে আরম্ভ করিয়! 
ক্রমে সুন্ষম ও সূদ্ষমতর যাহা বোধগম্য হইতে পারে, তাহা 
বুঝাইয়৷ পরিশেষে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিব, এই 
বিবেচনায় শ্রর্গত নামাদির নির্দেশে করিয়াছেন। ভাষ্য 
টীকাতে আনন্দ গিরি বলেন,__ 
সঘমীগসিজাহী লামাহীলি লগ্কাতলীঘাহ্য নন্দন 
ঘুল্ধা দ্দনষ্য বা্ান্গক্কালান দাপীনি। 
অধম অধিকারী ব্রন্গরূপে নামাঁদির উপাসনা রা 
তাহার ফল-ভোগান্তে ক্রমে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। 
আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ করিলে স্তধীগণ 
বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ত 
উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। 
অধিকারি-ভেদে সেই সেই আত্মতত্বের উপাঁসন। করিলে 
তাহার ফলভোগান্তে উপাসক ক্রমে প্রকৃত অত্মতত্ব অবগত 
হইতে সক্ষম হন। এতদ্বার! দর্শনপ্রণেতৃ-মহধিদিগের অপার 
করুণ! প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ।* এজন্য তাহাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞ ও প্রণত হওয়া উচিত। তাহাদিগকে ভ্রান্ত 
বিবেচন। করিয়া অপরাধী হওয়া উচিত নহে। উপনিষদের 
অনেক স্থলে অমুখ্য-ব্রক্ম-বেতার ও মৃখ্য-ব্রহ্মম্বেত্তার সংবাদ 
দেখ! যাঁয়। ধাঁহারা অমুখ্য ত্রন্মবেত্া। তাহারাও গুরুর 
নিকট হইতে তদ্ধিষয় উপদেশ লাত করিয়াছেন । অবশ্য 
২১ 


৪৬২ ষষ্ঠ লেকৃচর। 

তাহাদের অধিকারের অল্পত৷ অনুসারেই ত্তাহাদিগের সংবন্ধে 
অমুখ্য ব্রহ্মতত্বের উপদেশপ্রদত্ত হুইয়াছে। এই সকল 
আখ্যায়িক! দ্বার! শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ব পরম 
গম্ভীর । সহ! তাহা বোধগম্য হয় না । ভ্রমে ক্রমে প্রকৃত 
আত্মতত্বে উপনীত হুইতে হয়। স্থানান্তরে ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চর্ধ্য এ বিষয়ে যাহ! বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পুজ্যপাঁদ আচার্য্য 
বলিয়াছেন, _ 

যহ্যামি হিন্ইক্মজাবাহিমিহ্গৃন্স' নম্কা ঘহ্জলীমা- 

, স্বিনীত গাজী বহু ঘল্জলিনি মন্তমলযীহমিমন,নঘানী্ 
মন্হনীলাঁ হিম্ইঘাহিনীবনন্ছ্িন্নমালিনা লুদ্বিল 
মক্কার বন্ববা ঘহলাধনিসযা জন্ূলিব্যলছিবাকম ল লক্কা- 

ল প্রবনাঘব্িতিবিনি লহসিনলাম ভযন্ততকীলইম- 
ভনহভন্ৰ: | তানি বল্‌ ঘবযকসন্বীজলিমর্য নিযুদ্া- 
জলন্ন', ঘানি লন্হন্তীনা হ্যবারন্ক্য ভান বন্য- 
জালান্যিষানন্নভ্ব অন্য । % % % লঘা, অন্মঘ্োকজী- 
রনি বান্ুমললমন্নন্যালান্বাতিত্যাহ্ঘিসক্মিলি- 
নিলিন্ন্বযী নযনতুত মি তৃতৃলুনক্ছন আাঘুহ্ব্ন্থল- 
কুনারিন: জন্ম লিননিহ্বঘাদি মন্যুনলনাবিঘাধিল- 
রত্বীনা দ্ুহ্যহ্মব্যাবিথিষ্রক্মীমাঘজ্জানাঁ « ভুঘবন- 
নকলা অনিতজন্ম অল: দঘাতন্ধ আাহব্যন । 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই । ত্রহ্গ__সৎ, এক ও অদ্বিতীয় 
্রন্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগৎ। ত্রদ্ম__দিক্‌, দেশ ও 
কালাঁদি-ভেদশূন্য অর্থাৎ ব্রন্ে-দিক্‌ ও দেশাদিকৃত ভেদ 
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নাই। ইহা যদিও ষষ্ঠ প্রপাঠকে এবং সপ্তম প্রপাঠিকে 
অধিগ্ণত হুইয়াছে। তথাপি মন্দবুদ্ধি দিগের বিশ্বাস. যে, 
বস্তমাত্রই দিগ্দেশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদৃশ সংস্কার বা 
ধারণা, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মন্দবুদ্ধিদিগের 
তাদৃশ-বাসনা-বাসিত বুদ্ধি-_সহসা পরমার্থ বিষয়ে নীত হইতে 
পারে না। অথচ ব্রহ্মতত্বের অবগতি না হইলে পুরুষার্থ 
সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ব্রন্মের উপাসনার্থ হৃদয় পুগ্রীক 
রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে । যদিও আত্মতত্ব-_সৎ, 
একমাত্র সম্যক্‌-প্রত্যয়ের বিষয় ও নিগুণ, তথাপি মন্দবুদ্ধিরা 
আত্মতত্ব সগ্ডণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের রুচির 
অনুমরণ করিয়া, আত্মার সত্যকামাদি গুণ বলা হইবে। 
সত্যবটে যে, ষাহারা আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহা- 
দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। 
কেননা, এ সমস্তই ভেদ-সাপেক্ষ। একাত্ম-বেত্ার পক্ষে 
ভেদ-_একান্তই অসম্ভব । তীহাদের শরীর-স্থিতির হেতৃভূত 
অবিগ্ভালেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও সমুদ্তত বায়ু যেমন 
শগনে উপশান্ত হয়, দগ্ধেন্ধন অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, 
তাহাদেরও সেইরূপ আত্মাতেই নির্বৃতি বা শান্তি লাভ হয়। 
কিন্তু মন্দমমতিদ্িগের বুদ্ধি__গন্তা, গন্তব্য ও গমনাদি-বাসনা- 
বামিত। এইজন্য হৃদয় রূপ দেশে সত্যকামাদি রূপ গুণযুক্ত 
ব্রন্মের উপাসনাকারি মন্দমতিদিগের মুদ্ধন্য নাড়ীদারা 
অর্থাৎ স্তুযুন্বা নাড়ীদ্বারা গতি বলিতে হইবে,। উক্ত সমস্ত 
বিষয়গুলি বলিবার জন্য অষ্টম প্রপাঠকের আরম্ত। আনন্দ- 
জ্ঞান বিবেচনা! করেন যে, পূর্বে নির্ববিশেষ আত্মতত্ব বলা 
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হইয়াছে। তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য । মন্দবুদ্ধি দিগের 
জন্য সবিশেষ ব্রন্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়৷ উচিত। এই 
জন্য অ্ম প্রপাঠকে তাহা৷ প্রদত্ত হইবে। আচাধ্য আরও 
বলন,_ 
বিন্ইঘুদ্নিদ্ধতমহ্মূত্র দ্বি অহলাধবহতয রঙা 

মন্ত্বীলানববি্ সনিমানি। বন্মানহ্ঞাহ্বানভবন্ত। 

নন: ঘঈ:অহলাঘঘহ্দি মান্ববিষ্যানীনি অন্মন স্মনি: | 

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ দৎ। তাহাতে দিক্‌ নাই) 
দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্তু 
মন্দবুদ্ধিরা বিবেচনা করে যে, যাহাতে দিগ্দেশীদি নাই ও 
গুণাদি নাই, তাহ! অসৎ । এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ 
দিগ্েশীদিযুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট ত্রন্ম উপাস্তরূপে উপদিষ্ট 
হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ইহার! প্রথমত্ত সখপথে 
আস্থক, পরে পরমার্থ সৎ আত্মতত্ব ক্রমে ইহাঁদিগৃকে বুঝান 
যাইতে পারিবে । আনন্দ গিরি বলেন, 

নষ্থি ননাঁ লাদীদ্াঘ দহলাগঘহ্তর্ রন্থা মান্বাঘি- 

নল্য' জিলিন্সন্সঘীনহিহ্সন, নন্বাস্থ বন্মা যাহা দুনি। 

তাহা হইলে মনবুদ্ধিদের ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্িতীয় 
পরমার্থ সৎ ব্রন্মের উপদেশ করাই উচিত। অন্যথারূণে 
উপদেশ করা হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্য- 
কার শুতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন । কেননা, 
সহসা অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ ব্রন্মের উপদেশ করিলে তদ্দারা 
তাহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে না, উহা৷ অমন্তাব্য বলিয়! 
তাহাদের বোধ হুইবে। সবিশেষ ব্রহ্গের উপাঁসনাদারা 


উপদেশ ভেদের অভিগ্রায়। ১৬৫ 


তাহারা সৎপথে আসিলে ক্রমে নির্বিশেষ ব্রন্দের উপদেশ 
দ্বারা তাহাদের ভ্রমাপনোদন করা যাইতে পারিবে । ইহাই 
শ্রুতির অভিপ্রায় | সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দর্শন 
প্রণেতারা শ্রুতির অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র । 
পূর্ববাচাধধ্য বলিয়াছেন, 
লিনিত্ী ঘৰ লক্কা বাজাজন্াললীগ্ৰহা: 
হী মন্হাব্বীগবব্দম্দান্টী ঝবনিগ্রীদলিকৃদবী: ॥ 
যহার! নির্ববিশেষ পরত্রন্মের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, 
সবিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাদৃশ মন্দবুদ্ধিদের প্রতি দয়া 
প্রকাশ করা হয়। ভগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন,__ 
ক্সমক্ৰ ভুতমভ্ণ ল বহুতো লীমান্মনন্‌। 
নজ্সান্‌ হল স্থিল হণ জুমুন্থ: দুমাম্মহন্‌॥ 
আমার যে সুক্ষরূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাভ হয়, 
তাহা! মন্দবুদ্ধিদের অগম্য । এই জন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষু প্রথমত 
আমার স্থুলরূপ আশ্রয় করিবে। প্রায় সমস্ত উপনিষদেই 
ব্রন্দের দ্বিবিধ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; সবিশেষ ও 
নির্বিবশেষ। বৃহদাঁরণ্যক উপনিষদে মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে" 
ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ নির্দেশ করিয়া পরে নির্বিশেষ ব্রন্মের 
উপদেশ করিবার সময় বলা হইয়াছে,» 
ঘান সামী লনি ননি হন্সাহি। 
ননি নলি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তই আত্মা নহে, 
ইহাই পরত্রন্মের আদেশ অর্থাৎ উপদেশ ।, জনকযাজ্ঞবন্্য 
বাদে সর্কেশ্বরত্ব ভূতাধিপতিত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা সবিশেষ 
আত্মার কথা বলিয়া সর্ববশেষে»_ 
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ঘ হস লিলি ননাবাওব্ক্পী দি ব্স্ন। 
আত্ম ইহা নহে, ইহ! নহে, আত্মা অগ্রহণীয়, আত্ম! গৃহীত 

হয় না। ইত্যাদিরূপে নির্বিশেষ আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । বনি ননি এতদ্বারা প্রসক্ত সমস্ত 
বিশেষের নিষেধ করা হইয়াছে । সমস্ত বিশেষের নিষেধ 
হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাঁকিতেছে না বলিয়৷ আপাতত বোধ 
হইতে পাঁরে বটে । কিন্তু নিরধিষ্ঠান বা নিরবধি অর্থাৎ অবধি- 
শূন্য নিষেধ হ£তে পারে না বলিয়া নিষেধের কোন অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিন! সীমা অবশিষ্ট থাকিতেছে। 
অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ করিতে 
করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হুইতে হয় যে, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে না। সাঁবয়ব পদার্থের অবয়বের বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া যায় যে তাহার বিভাগ 
হইতে পারে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি 
ভূত তাঁদৃশ অবয়ব যেমন পরমাণু সেইরূপ যাহা" নিষেধের 
অযোগ্য--সমন্ত উপাঁধির নিষেধের অবধিভূত, তাহাই আত্ম! । 
পঞ্চকোধবিবেকে বিগ্ভারণ্য মুনি বলেন)__ 

স্সলীনম আনন স্ঞালুন্ম মিচ্ঘল নিল । 

মান্য দু বামিনত্ননল জিজ্ন অন্ন লন ॥ 

বল্সগীন ব নিন্িশ্বন্‌ অল লিস্বিন্ব্ন্র লল্‌। 

লামাহনাল লিত্যন্দ লিন্রাঘ লাতৃক্বি সি ॥ 

ঘট পটাদি মূর্ত পদার্থ অপনীত হুইলে মূর্তশৃন্য-_অপনয়- 

নের অযোগ্য-_-আকাশ যেমন অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ 
বাধযোগ্য দেহেক্ড্িয়াদি সমস্ত বস্তু 'বাধিত হইলে অন্তে বাধে 
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অযোগ্য-_সমস্তবাধার অবধিভূত যে সাক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই আত্মা । সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাকে 
না, এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, তুমি যাহীকে কিছুই 
থাকে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি। তোমার ও 
আমার ভাষা-ভেদ হইতেছে মাত্র । অর্থাৎ তুমি ন ন্বিস্তিন্‌ 
এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্তে সাক্ষী 
চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি | এইরূপে অভিধায়ক শব্দের 
ভেদ হইতেছে বটে,পরন্ত সর্ধববাঁধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাঁধরহিত 
অভিধেষের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না। টীকাকার 
রামরুঞ্জ বলেন যে লন্িত্তিন এই শব্দ প্রযোগ দাঁরা 
তদ্বিষয়ক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা, 
বোধ ন! থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে ? 
বলিতে পার! যাঁয় যে, লব্দিত্বিন্‌ বলিতে যে বোধ বা চৈতন্য 
ভাঁদমান হয় অর্থাৎ সমক্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে যে চৈতন্য 
তাঁসমান হয়, তাহাই আত্মা । 

একটী কথা বিবেচনা করা উচিত ন্যায়াদিমতে অপরাপর 
পদার্থের ন্যায় আত্মাও জ্ঞেয়। স্থৃতরাং আত্মা শব্দ-প্রতিপাদ্য 
হইবে, তদ্বিষয়ে কোন বাঁধা নাই। কিন্তু বেদান্ত মতে 
আত্মা জ্ঞেয় নহে। বেদান্তমতে যাহা জ্ঞবেয়। তাহা জড় 
পদার্ঘ। জড় পদার্থ__জ্ঞেয়, আত্মা জড়পদার্থ নহে। এইজন্য 
আত্মা অজ্ঞে়। আত্মা স্বগ্রকাশ। স্বপ্রকাশ পদার্থ জ্ঞেয় বা 
জ্ৰানপ্রকাশ্য হইবে, ইহা অসঙ্গত। যাহা জেয, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে । যাহা জ্দেয় নহে, তাহার নিষেধ হওয়া অসম্ভব। 
এই জন্য সর্ব নিষেধের অবধিরূপে আত্মার উপদেশ খদর্ববথা 
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সমীচীন হইয়াছে । ইহা! আত্মা, এইরূপে আত্মার উপদেশ 
হইতে পারে না । কিন্তু ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা 
নহে, এইরূপে প্রতীয়মান পদার্থাবলীর নিষেধ, করিলে যাহ! 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। অর্থাৎ উক্তরূপে অতদ্ধ্যা- 
রৃততিদ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্মা । এতাদৃশ রূপে 
আত্মার উপদেশ হইতে পারে। 

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা_শব্দ-প্রতিপাদ্ 
না হইলে আত্মন্‌ শব্দ, ত্রন্দ শব্দ এবং সত্যাঁদি শব্দদ্ধারা 
কিরপে আত্মার প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইতেছে ? নিষেধ মুখে 
ও"বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন বেদান্তবাক্যে দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। বনি ননি ইত্যাদি বাক্য-_নিষেধ মুখে এবং 
আত্মন্‌ শব্দ ত্রন্মশব্দ ও সত্যাদি শব্দ বিধিমুখে আত্মার 
প্রতিপাদন করিতেছে । আত্মা অজ্জেয় হইলে বিধি মুখে 
আত্মার প্রতিপাদন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ছান্দোগ্য 
উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচাধ্য বক্ষ্যমাণরূপে 
উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা 
বাক্যের অগোচর। আত্মন্শব্দ ও ত্রন্শব্দ প্রতৃতি 
শব আত্মার প্রতিপাঁদন করে বটে, কিন্তু তদ্ারা আত্মা 
আত্মন্‌ প্রভৃতি শবেঁর বাচ্য, ইহা বলা যাউতে পারে না। 
কারণ, দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মা অ'য্বন্শব্দের বাচ্য অর্থ 
দেহাঁদিলিশিষ্ট প্রত্যগাত্া__-সোপাধিক আত্মা। নিরুপাধিক 
বিশুদ্ধ আত্ম! নহে। স্থৃতরাং নির্বিবশেষ আত্ম! আত্মন্শব্দের 
বাচ্য নহে।: পরস্ত আত্মন্‌ শব্দারা দেহাদিবিশিষ$ আত্মার 
প্রতীি হইলে এবং উত্তরকাঁলে  দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 
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খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্শব্দের বাচ্য 
না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়। একটা 
ৃষ্ান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত বিবে- 
চনা করিয়! আচার্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টীন্তের উপন্যাস করিয়াছেন । 
রাজাধিঠিত সেনা দৃষ্ট হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাজা 
দৃশ্যমান না হইলেও হ্ম বালা ভহ্মন অর্থাৎ এই রাজা 
দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব প্রযুক্ত হুইয়! থাকে । 
তৎপরে কে রাজা, এইরূপে রাজবিষয়ে জিজ্ঞাসা হইলে 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্টমান না হইলেও দৃশ্যমান 
জনতাতে রাজার ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি 
প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাজব্যক্তিতেও 
রাজ প্রতীতি হইয়া থাকে । প্ররুত স্থলেও এইরূপ 
বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ দেহাদিবিশিষ্ আত্মা আত্মন্শব্দের 
বাচ্য হইলেও দ্েহাদি উপাধির প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- 
গাত্বার প্রতীতি হইতে পারে। উক্তরূপে আত্ম! বেদান্তবাচ্য 
না হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোন বাধা হইতেছে 
না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ববজ্ঞাত্মমুনিও প্রকাস্তরে ইহাই 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন, 

সন্মন্মান্বভ্বানহ্ন্দীব্ি ন্তত্বী 

মন্সম্মান: ন্বস্থিহন্য: ্লনীঘি | 

ঘল্মমমানহ্বন্জনহ্বন দ্বান্যী- 

মৃজ্সবীঘ নন ঘ্বাবা নি মজ্হ: ॥ 

অন্তঃকরণে একরপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। 
কেননা, অন্তঃকরণ দেহাঁদি অপেক্ষা আত্তর। প্রত্যাগ্াতে 
২২ 


১৭০ ষষ্ঠ লেক্চর। 
অন্যরূপ প্রত্যগ ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে । কেননা, প্রত্যা- 
গাত্মা সর্ববান্তর-_ প্রত্যাগাত্বা অপেক্ষা! আন্তর অন্য কোন পদার্থ 
নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আন্তরত্ব আপেক্ষিক, প্রত্যগাত্মার 
আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক। এই উভয় প্রত্যগভাব বা আন্তরত্ব 
ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই | তথাপি অজ্ঞানবশত লোকে উভয়বিধ 
প্রত্যগ ভাব বা আস্তরত্ব এক বলিয়া বিবেচনা! করে। ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থদ্ধয়ের একতা "শবলতা” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
এতাদৃশ শবলতাপন্ন প্রত্যগ ভাব আত্মপদ বাচ্য। প্রত্যাগাত্মার 
নিবিশেষ প্রত্যগ্ভাব আত্মপদবাচ্য নহে । তথাপি অন্তঃকরণের 
প্রত্যগভাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাত্মার প্রত্যগ্ভাব বা 
সর্ববান্তরত্ব আত্মশব্দের বাঁচ্য না হইলেও আত্মশব্দ দ্বারা 
প্রতীয়মান হইতেছে । ব্যপকত৷ আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও 
আকাঁশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতা) প্রত্যা- 
গৃত্মাতে অন্যরূপ অর্থাৎ অনাপেক্ষিক ব্যাপকত] তছভয়ের 
একীকরণরূপ শবল ব্যাপকতা আবার অন্যরূপ। তাদৃশ 
ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্ের বাচ্য। ব্রহ্মশব্দ, সত্যশব্দ ও 
আনন্দশব্দ শুদ্ধত্রক্মের বাচক না হইলেও উক্তক্রমে শুদ্ধ- 
ব্রন্মের প্রতিপাদক হয় সন্দেহ নাই। 'ত্রহ্ষ” শব্দের অর্থ 
বৃহ । বৃহকি না পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কেননা, 
দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। দর্বর- 
জ্ঞাত্বন্পন আরও বলেন, 

লন্মালান' স্মত্বিনীঘলল লক্্ব্যন্মন্বাদ্িনীয়ললহ্বি | 

নন্মন্নন্গান্মল স্থান্ব'ননান্যা ন্য্‌ ঘন লক্কাসজ্ছত্ত নল | 

[্রন্ধাশ্রিত অজ্ঞানে অর্থাৎ মায়াতে এক প্রকার অদ্ি- 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৭১ 


তীয়ত্ব আছে। কেননা, এঁ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিরর্তের 
আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত হইল, তাহা হইলে 
প্রপঞ্চদ্বারা অজ্ঞানের সদ্বিতীযুত্ব বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
বিবর্তবাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রপঞ্চ বস্তগত্যা সিদ্ধ হয় ন। 
রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত প্রপঞ্চ 
সেই রূপ অজ্ঞানমীত্র। ব্রন্দগ ও অজ্ঞান এতছুভয় দ্বারাও 
সদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অজ্ঞান ব্র্মে অধ্যস্ত 
স্তরাং উহা! ব্রন্মের অন্তভতি। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অজ্ঞানের একরূপ অদ্বিতীয়ত্ব আছে। শুদ্ধব্রক্মের অদ্বিতীয় 
অন্যরূপ | কেননা, ব্রন্মের অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা । জীব-_ 
ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে । জীব- ব্রহ্মমাত্র । সুতরাং 
ব্রহ্ম-_সজাতীয়াঁদি-ভেদ-শুন্য বলিয়া অদ্বিতীয় । এই উভয়- 
বিধ অদ্বিতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দারা 
অদ্ভিতীয়-দয়াত্মক অপরবিধ অদ্বিতীয়তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হইতেছে । অজ্ঞান ও ব্রন্মের একীকরণ হইলেও অদ্বৈততা'র 
হানি হইতে পারে না। কেননা, উক্ত রূপে অজ্ঞান ও ব্রহ্ম, 
উভযেই অদ্বিতীয়। যাহা অদ্বিতীয়-ছয়াত্মক, তাহা অবশ্য 
অদ্বিতীয় হুইবে। বেদান্তশানস্ত্রে জগৎ-কারণে ব্রহ্মশব্দের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় । শুদ্ধ ব্রন্মী__জগৎকারণ হইতে 
পারেন না। মাযোৌপহিত বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম জগৎ 
কারণ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল ব্রন্গই ব্রহ্মশব্দের 
বাচ্য অর্থ । পরন্তু শবল ব্রহ্ম ত্রহ্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ 
্রন্ধে ব্রহ্মশব্দের লক্ষণ! হইতে পারে। আনন্দুজ্ঞান ও মধু 
সুদন সরম্থতী প্রত্ৃতি পূর্ববাচার্ধ্যগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
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করিয়াছেন । আকাশাদিতে ব্যাবহারিক সত্যতা, প্রত্যগা- 
জাতে পারমার্থিক সত্যতা আছে । এই উভয়বিধ সত্যতা ভিন্ন 
ভিন্ন। উভয়ের অভেদারোপদ্বারা অন্যবিধ-সত্যতা সিদ্ধ হয়। 
এ শবল সত্যতাই সত্যশব্দের বাচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাব- 
হারিক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্বা প্রতীয়মান 
হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান। 
প্রত্যগাত্ম! অন্য প্রকার জ্ঞান । উহার অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ 
জ্ঞান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যগক ও স্বপ্রকাশ | বুদ্ধি- 
বৃত্তেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ের অভেদারোপ- 
মূলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞানশব্দের 
বাচ্য অর্থ । বুদ্ধি বুর্ভিতে একরূপ আনন্দতা আছে, প্রত্য- 
গ্াত্মাতে অন্যরূপ আনন্দতা আছে। উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় 
প্রকার আনন্দতা নিষ্পন্ন হয়। তাহা আনন্দশব্দের বাচ্য 
অর্থ। পূর্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে ভ্কানশব্দ ও 
আনন্দশব্দ দ্বারা প্রত্যাগত্মার প্রতীতি হয়। আত্মবোধক 
শুদ্ধ প্রভৃভি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে । 

সে যাহা হউক । পরম সুক্ষ আত্মতত্ব উপদিষ$ হইলেও 
মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হয় না। প্রত্যুত বিপরীত ভাবে উহ গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য 
উপনিষদের একটী আখ্যায়িকাঁর প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। আখ্যায়িকাঁটার তাৎপর্ধ্য সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইতেছে । এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্থররাজ 
বিরোচন সমিৎপাঁণি হইয়। প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেদি। তাহারা ত্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন পূর্বরক দ্বাত্রিংশদ্র্ 
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তথায় বাস করিয়াছিলেন প্রজাপতি তীহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাঁষে তোমরা ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন 
পূর্বক বাস করিতেছ ? ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, আত্মাকে 
জানিলে সমগ্র লোক ও সমগ্র কাম লাভ হয়, আপনার এই 
বাক্য শিষ্যেরা অবগত আছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে 
জাঁনিবার জন্য আমরা এখানে বাম করিতেছি। প্রজাপতি 
বলিলেন, চক্ষুতে যে দ্র পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা । 
প্রজাপতি, ইন্জ্রও বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বই উপদেশ 
করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত ডরষ্টা পুরুষ আমাঁদের 
দৃষ্টিগোচর না হইলেও ধাঁহাদের পাপ পরিক্ষীণ হইয়াছে, 
বৃদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত হইয়াছে, ইন্ডিয় সকল বিষয়বিমুখ 
হইয়াছে, ধাহার! সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তদু্টিম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাদৃশ যোগীরা চক্ষুতে ড্রষ্টা পুরুষ দেখিতে পান। কিন্তু 
ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যাদ্ি দোষ বশত প্রকৃত আত্মতত্ 
বুঝিতে পাঁরিলেন না। প্রত্যুত তাহার! বিপরীত বুঝিলেন। 
তাহারা বুঝিলেন যে, চক্ষুতে পরিদৃষ্ট চ্ছায়াপুরুষ আত্মা, ইহাই 
প্রজাপতি বলিয়াছেন । তীহার! এইরূপ বুঝিয়া নিজবোধের : 
দুটীকরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে 
ভগ্বন্‌, জলে, আদর্শে এবং খড়গাদিতে যে প্রতিবিম্বাকার পুরুষ 
ৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছায়াপুরুষ আত্মা? অথবা, 
ইহার! সমস্তই আত্মা? তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি পূর্বোক্ত 
চক্ষুরুপলক্ষিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই পুরুষই 
সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন। , প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, 
ইন্জ্র ও বিরোচনের যথেউ পাণ্ডিত্যাভিমান, মহত্ুতমান 
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ও বোদ্ধুত্বাভিমান আছে। এ অবস্থায় যদ্দি তাহাদিগকে বলা 
যায় যে, তোমরা মূঢ় ! তোমরা আমার উপদেশ বিপরীতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহাদের চিত্তছঃখ হইবে এবং তজ্জনিত 
চিত্তাবসাদ হইবে। তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার এবং ততুত্তর 
শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে 
সেরূপ বলিলেন ন1। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে,আমার 
উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু 
উপায়ান্তরে ইহাদের বিপরীতভাব অপনীত করিতে হইবে । 
এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 
উদশরাবে অর্থাৎ জলপুর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়া আত্মার 
বিষয় যাহ বুঝিতে না পারিবে, তাহা! আমাকে বলিবে। 
তাহারা উদশরাবে নিজেকে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি দেখিতেছ£ তাহারা বলিলেন, হে ভগবন্,আমরা 
যেরূপ লোমনখাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনখাদিসিত আমা- 
দের প্রতিরূপ উদশরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ববার 
তাহাদিগকে বলিলেন, লোমনখাদি চ্ছেদন করিয়া উত্তম বস্ত্র 
পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উদশরাবে নিজেকে 
দর্শন কর। তাহার তাহা করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কি দেখিতেছ ? তাহারা পূর্বববৎ উত্তর করিলেন যে, আমরা 
যেমন ছিন্ন-লোমনখ, স্থবসন ও অলঙ্কত, আমাদের প্রতিরূপও 
সেইরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাহাদের 
বিপরীত প্রতীতি অপগত হইল না । অবশ্য ইহাদের দুরিত 
প্রতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্রহ যাইতেছে না। আমার উপ- 
দেশ [খুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে এবং প্রতিবন্ধক দুরিত অপগত 
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হইলে ইহার! প্রকৃত আত্মতন্ত্ বুঝিতে পারিবে । এই বিবে- 
চনা করিয়! পূর্ব্বোপদিষউ অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়া প্রজাপতি নলিলেন-_ইহাই আত্মা, ইহাই অম্বৃত, ইহাই 
অভয়) ইহাই ্রহ্ম | প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে,উভ্তম অল- 
সকার এবং স্থবদনাদির ছায়! উদশরাঁবে দৃষ্ট হয়। পরন্ত অল- 
কার ও বন্ত্রাদি আগন্তুক বলিয়া! উহারা আত্মা! নহে। পূর্বে নখ 
রোমাদির ছায় দৃষ্ হইয়াছিল । নখ লোমাদি ছেদন করিলে 
তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয়না । অতএব বস্ত্র অলঙ্কার ও নখ 
লোমাদি যেমন আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশালী, 
শরীরও সেইরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী। অতএব উহার! 
কেহই আত্মা নহে। উদশরাবে ছায়াকর নখলোমাদি 
যেমন আত্মা নহে, উদশরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্ম! 
নহে। প্রজাপতি বিবেচন! করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রও বিরোচন 
ইহা বুঝিতে পারিবে । কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন 
না। তীহাদের ছায়াত্ম গ্রহ অপনীত হইল না। তীহার! হৃষ্ট- 
চিত্তে কৃতার্থবুদ্ধিতে তথা হইতে স্বন্বম্থানে চলিয়া গেলেন। 
অন্্ররাজ বিরোচন অন্ুরদিগকে উপদেশ দিলেন যে, ছায়া- 
কর দেহই আত্মা, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন । অতএব 
দেহই পুজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পূজা ও পরিতর্য্যা 
করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবরাজ 
ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্বক 
যাইতেছিলেন। অদ্ধপথে তিনি বিবেচনা করিলেন যে, 
যেমন শরীর নখাদিযুক্ত হইলে, তাহার ছায়াও নখাদি- 
যুক্ত ; শরীর অলঙ্কত, স্বদন ও ছিন্ন-নখলোম হইন্“তাহার 
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ছায়াও অলঙ্কত, স্থবসন ও ছিন্ননখলোম হয়, সেইরূপ শরীর 
অন্ধ হইলে তাহার ছায়াও অন্ধ, শরীর ছিম্নীবয়ব হইলৈ 
তাহার ছায়াও ছিন্নাবয়ব হইবে । অধিকন্তু শরীরের নাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছায়াও নষ্ট হইবে । অতএব ছায়াত্ার 
দর্শনে বা শরীরাত্মার দর্শনে ত আমি কোন ফল দেখিতেছি 
না। এইরূপ বিবেচনা করিণা ইন্দ্র অদ্ধপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন এবং সমিৎপাণি হইয়৷ পুনর্বার প্রজাপতির নিকট 
উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্‌, 
তুমি হৃউচিত্তে বিরোচনের সহিত এখান হইতে ণিয়াছিলে 
ক্রিজন্য পুনর্বার আগমন করিলে ? ইন্দ্র প্রজাপতিকে নিজের 
সন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, ভূমি যাহা বিবেচনা 
করিয়াছ, তাহা ষথার্থ। আমি পুর্বে যে আত্মার উপদেশ 
করিয়াছি, দেহাদি,.সে আত্মা নহে। সেই আত্মাই তোমাকে 
আবার বুঝাইয়া দিব। আরও দ্বাব্রিংশদর্ষ বাস করে। 
আদিষ্ট সময় বাসের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, যে স্বপ্নে 
নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, সে আত্মা । ইহা শুনিয়! ইন্দ্র 
হৃষ্টচিন্তে গমন করিলেন । অর্ধপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
প্রজাপতিকে বলিলেন। শরীর অন্ধ হইহইলেও স্বপ্নদ্রষটা 
অন্ধ হয় না, এইরপে স্বপ্রদ্রষ্টা শরীরের দোষে দূষিত হয় ন! 
বাটে, কিন্তু স্বপ্নদ্রফী স্ষপ্ধে দেখিতে পায় যে তাহাকেও যেন 
অন্যে হনন করে, সে িজেও যেন অপ্রিয়বেত্ত। হয় অর্থাৎ 
পুত্রাদির মরণ [নমিত্ত অপ্রিয় বিষয় অবগত হয়, যেন রোদন 
করে এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখিতেছি না। ইন্দ্রের 
তর্ক অ্রগত হুইয়! প্রজাপতি বলিলেন ; তুমি যাহা বলিলে, 
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তাহা ষথার্থ। আরও দ্াত্রিংশদর্ধ ব্রহ্ষচর্য্য আচরণ ক্‌র। 
ূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে পুনর্ববার বুঝাইয়৷ দিব। 
নির্দিষ্ট দময়ের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, স্তৃপ্ত পুরুষ 
যখন কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তখন তাহাকে আতা 
বলা যায় অর্থাৎ স্থুুপ্তিকালীন পুরুষ আত্মা । ইন্দ্র হ্উচিত্তে 
গমন করিয়! পুনর্ববার প্রত্যাবৃ্ হইয়৷ গ্রজাপতিকে বলিলেন 
যে, সেই সৌধুপ্ত পুরুষের দুঃখ নাই বটে, পরন্ত সে 
তৎকালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পারে না। যেন 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখি- 
তেছি না। | 
প্রজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ । আরও 
পঞ্চবর্ধ বাস কর, পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্ম! তোমাকে বুঝাইয়াদিব। 
যথোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, 
শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী, বিনাশী শরীর অবিনাশী 
আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা 
শরীরাধিষ্ঠিতি আত্মীর বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাঁদি 
গোচর বিজ্ঞান হয়। অশরীর আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান 
হয় না বলিয়া তাহার বিনাশ প্রাপ্তির ভ্রম হইতে 
পারে। কিন্তু বস্তগত্যা আত্মার বিমাশ নাই। আত্মা 
নিত্যচৈতন্য ম্বরূপ। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়- 
ংস্পর্শ অপরিহার্য | অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ 
নাই। প্রজাপতি এইরূপে পূর্ববোপদিষ্ট অত্মতত্ব ইন্দ্রকে 
বুঝাইয়৷ দেন। উদশরাবাঁদির উপন্যাস দ্বারা জাগ্দবস্থার 
আত্মার বিষয় বলা হুইয়াছে। স্বগরদ্রষ্টার এবং খূসীঘুণ্ 
১৩ 
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পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবন্ধে করা হুইয়াছে। সর্বশেষে 
অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার 
উপন্যাস করা হইয়াছে । স্তুধীগণ দেখিতে পাইলেন যে, 
প্রকৃত আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দ ও মধ্যম অধিকারী 
তাহা বুঝিতে পারে না বরং বিপরীত বুঝিয়! বসে। এই 
জন্য দর্শনকীরগণের অমৃখ্য ও মুখ্য ভাবে বা স্থুল সুন্ষম- 
রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্রের উপদেশ প্রানি সর্ববথা সমীচীন 
হইয়াছে । অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের ওচিত্য 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদান্তাচাধ্যের 
মতে আত্মতন্ব দুবিজ্ঞেয় বলিয়া প্রথমত তাহার উপদেশ 
প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিভের পক্ষে অত্যন্ত সুক্ষম বস্তর 
শ্রবণেও ব্যামোহ হইতে পারে । এই জন্য প্রজাপতি প্রথমত 
ছায়াত্মার, পরে স্বপ্রদ্রষ্টার, তশ্পরে সৌধুপ্ত পুরুষের উপ- 
ন্যান করিয়া সর্ববশেষে মুখ্য আত্মতন্বের উপদেশ করিয়াছেন । 
ৃষটান্তস্থলে তাহারা বলেন যে, দ্বিতীয়াতে সুন্মন চন্দ্র দর্শন 
করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ 
নির্দেশ করিয়া বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চন্দ্র। তৎপরে 
অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবন্ভী পর্বত মস্তক দর্শন করাইয়া 
বলেন, এই চন্দ্র । 'দ্রষ্টা ক্রমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই 
মতে অমুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ সর্ববথা স্বসঙ্গত। 
তৈত্বিবীয়উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ভূগ-_পিতা-বরুণের নিকট 
ব্রহ্ম জানিতে 'চাঁহিলে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কাঁরণ 
দ্ধ, পিতা' বরুণ পুত্র তগুকে এই রূপ উপদেশ দিলেন । 
ভৃগু $পস্তা করিয়া প্রথমবারে, অন্ন_ ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয় 
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পিতার নিকট বলিলে পিতা পুনর্ববার তপস্যাদ্বার! ব্রহ্ম 
জানিতে বলেন । দ্বিতীয়বার তপস্তা। করিয় ভৃগু প্রাণ ব্রহ্ম, 
এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান ব্রন্মরূপে জানিয়া 
সর্বশেষে প্রকৃত ব্রহ্গতত্ব অবগত হইয়াছিলেন । 

আর একটি বিষয় বিবেচনা কর! উচিত | ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শনে অত্বার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তাহা 
এই-_জ্ঞান, স্থুখ, দুঃখ) ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ত, সংস্কার, ধর্ম ও 
অধর্্দ। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা) দ্বেষ, ও প্রযত্র এই ছয়টা 
গুণ অনুভব সিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি স্থখী ইত্যাদি 
অনুভব সকলেরই হইয়! থাকে । স্মৃতিরূপ কার্য্যদ্বার সংস্কার 
এবং স্ত্খন্ুঃখরূপ কাধ্যদ্বারা ধর্্মাধন্ম অনুমিত হয়। আত্মার 
কর্তৃত্ব ও তোক্ত ত্বও অনুতব-সিদ্ধ। স্বথছুঃখাদির ব্যবস্থা দর্শনে 
আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এ সমস্ত অনুভব কেহুই 
অস্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই 
্বীকার্ধা। স্ৃতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত মতেও এ সমস্ত স্বীকার 
না করিয়া উপায় নাই। সংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা অন্তঃ 
করণের ধর্ম । তাহ! হইলেও সাংখ্য মতে_ আত্মা অন্তঃকরণে 
গ্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে__অন্তঃকরণের ও 
আত্মার তাদাত্্যাধ্যাস আছে বলিয়! অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম জ্ঞান স্থখাদি 
আত্মধর্মরূপে প্রতীয়মান হয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য । তদ্দারা 


ফলত কোন বিরোধ দু হয় না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক 


আচার্য্য গণের মতেও আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে এঁ বিশেষ 
গুণগুলি আত্মাতে থাকিবে না। এতদ্বারা প্রকারান্তরে 
বেদান্ত মতের প্রতি তাহাদের পক্ষপাত প্রতীয়মান হয়ধূঁক না, 


১৮০ ষষ্ঠ লেকৃচর । 
স্বধীগণ তাহা বিচাঁর করিবেন। বেদাস্ত মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্তত্ব ওপাধিক। 

আর এক কথা | গৌতম ও কণাদ জ্ঞান স্থখাদি আত্মার 
ধর্ম, এ কথা! স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই । এঁ গুলি আত্মার 
অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন। অন্ুমাপক হেতু 
অনুমেষের ধর্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই । ধুম যেমন বহ্ছির 
ধন্ম না হইয়াও বহ্ছির অনুমাপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্খাঁদি 
সেইরূপ আত্মার ধশ্ম না হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেত 
হইতে পারে । আত্মা ভিন্ন জ্ঞান স্থখাদির প্রকাশ সম্পন্ন 
হয় না। আত্মা, ইন্ট্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। কণাদের এতাদৃশ উক্তি আছে বটে। কিন্তু তদ্দারা 
বৃ্যাত্বক জ্ঞানের উৎপত্তি বল! হইয়াছে, ইহা! বলা যাইতে 
পাঁরে। আত্মা নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, বা নিত্য জ্ঞান নাই, 
ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই|। টাকাঁকারেরা তাহ৷ 
বলিয়াছেন। যেরূপ বলা হইল, তৎ্প্রতি*+ মনোযোগ 
করিলে স্থুধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যায়াদি-দর্শন-কর্তীদের 
মত-_বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। 
বলিতে পারা যাঁয় যে, বেদান্ত মতই তীহাদের অভিমত । 
পরন্ত অন্তঃকরণের ঘহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান স্ত্বখাদি 
আত্মধন্ম রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাহার! খুলিয়! বলেন 
নাই। তাদৃশ সুন্ষম বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবেন! । 
এই বিবেচনাতেই তাহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। 
বৈদাস্তিকেরাও স্খছুঃখাদি-ব্যবস্থার জন্য আত্মার ওপাধিক 
তেদ ব্ীকার করিয়াছেন। কণার্ধ ঠিক এ হেতুতেই আত্মার 
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নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নাঁনাত্ব পাঁধিক, 
এই কথাটা খুলিয়া বলেন নাই। কণাদের আত্মনানাত্ব 
বিচারের সুত্রগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। গৌতম 
আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। 
আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও সুত্রকারদের কোন সূত্র দৃষ্ট হয় না। 
অতএব সমস্ত দর্শন কর্তাদের তাৎপর্য বা নির্ভর বেদান্ত 
সম্মত অদ্বৈত বাদে, কাশ্মীরক সদানন্দ যতির এই সিদ্ধান্ত 
অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত ওষধ পান 
করিতে চাহে না। পিতা তাহার মুখে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া 
পরে তিক্ত ওষধ পান করান। ইহার নাম গুড়জিদ্বিকা” 
ন্যায়। সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আত্মা জানে না । 
প্রকৃত আত্মতন্ব তাহাদের পক্ষে পরম দুক্দেয়। গুড়জিহ্বিকা 
ন্যায়ের অনুসরণ করিয়! ন্যায়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত 
আত্ম উপদিষ্ট হইয়াছে প্রকৃত আত্মতত্ব অপেক্ষা উহা 
অপেক্ষাকৃত স্থজ্ধেয়। তছুপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দৃঢভূমি হইলে 
ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের 
উদ্দেশ্য | প্রকৃত আত্মাও দেহাঁতিরিক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এইজন্য আত্মা দেহাতিরিক্ত, ন্যায়াদি দর্শনে 
এতাবন্মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে । আত্মার স্বরূপ কি, তাহ 
বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্থতরাং আত্মতত্ব বিষয়ে 
দর্শন সকলের মত পরম্পর-বিরুদ্ধ, এ কথা বলা কতদূর 
সঙ্গত, স্থধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন । 


নক 
এ 
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বৈরাগ্য। 


জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয় গুলি 
এক প্রকার বল! হইয়াছে । এখন জীবাত্মার পরম পুরু- 
ষার্থ লাভের উপায় বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করা উচিত 
বোধ হইতেছে । পুরুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন । 
যাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ 
চাঁরি প্রকারে বিভক্ত ; ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ। 
তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অপর ভ্রিবিধ পুরুযার্থ 
বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী । এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। 
মোক্ষ শব্দের বুযুৎপন্ভি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
বন্ধন-মোচন-__মোক্ষ বলিয়া গ্রতীত হইবে । জীবুত্বার বন্ধন 
কিনা) স্থখ ছুঃখ ভোগ বা সংসার । 

জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ অজ্ঞান-মূলক | অর্থাৎ মিথ্যা- 
জ্ঞান সংসারের হেতু । কারণ বিদ্যমান থাকিতে কাধ্যের 
সমূচ্ছেদ অসম্ভব | যে পর্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মুলিত 
না হয়, সে পর্য্যন্ত সংলার নিবৃভ্তি বা মুক্তি হইতে পারে না। 
মুক্তি পরম পুরুষার্থ বলিয়া মুক্তির জন্য নকলের সমূৎ্স্থক 
হওয়া উচিত। বদ্ধ থাকিবার জন্য লোকের অভিলাষ হয় 
না, বন্ধন__ লোকে ভাল বাসে না। বন্ধন-মুক্তিই সকলের 
অভিলষণীয় | মিথ্যা জ্ঞান বন্ধনের হেতু । তত্বজ্ঞান__মিথ্যা- 
জ্ঞানের'সমুচ্ছেদক বা! বিনাশক, ইহ সহজ বোধ্য । তত্বজ্ঞান 
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ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে 
না। মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব 
তত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। তত্রজ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ । যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ, 
পরোক্ষ তত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু যে মিথ্যা- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্রজ্ঞান দ্বার! তাহার উচ্ছেদ হয় না। 
তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তত্রজ্ঞান আবশ্যক | রজ্জুতে 
সর্পভ্রম হইলে,ইহা সর্প নহে__ইহা রজ্ঞু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ 
এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্প-ভ্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত 
হইবে না| কেননা,ভ্রীন্ত ব্যক্তির রজ্জুতে সপ্রম প্রত্যক্ষাত্মক) 
অন্যের উক্তি মূলে ষে তত্জ্ঞান হয় উহা! পরোক্ষ তত্জ্ঞান। 
পরোক্ষ তত্রজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হয় না। ইহা 
রঙ্জু এইবপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্রজ্ঞান যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ 
তাহার সর্পভ্রম কিছুতেই বিদুরিত হইবে না। সে রজ্জুর 
সমীপবন্তা হইতে সাহস করিবে না। দিউ মোহ প্রভৃতি স্থলেও 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
প্রত্যক্ষ মিথ্য। জ্ঞান পরোক্ষ তত্ৃজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইবে 
না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নিরৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষ তত্বজ্ঞান 
আবশ্যক। 

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংসারের হেতু । উহা 
প্রত্যক্ষাত্বক মিথ্যা জ্ঞান। তাহার নিবৃত্ভির জন্য প্রত্যক্ষা- 
ত্বক আত্ম-তত্রজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শান্্ এবং 
আচার্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্মততৃজ্ঞান হুয়, এ আত্ম- 
তত্বজ্ঞান পরোক্ষ, উহা গ্রত্যক্ষাত্বক নহে। এইজন্য শাক্কধ্যয়নে 
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বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ব জানিতে পারিলেও তদ্দারা দেহা- 
দিতে আত্ম-বুদ্ধির নিবৃত্ত হয় না। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
অপেক্ষা থাকে । আত্মতত্্ সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় 
শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তন্মধ্যে 
অভ্যহিত। শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ব্রন্মে বেদান্ত বাক্যের 
তাৎপর্য্যের অবধারণ। মনন 'কনা,যুক্তিদ্বার! শ্রত্যুক্ত অর্থের 
সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান । অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ! সন্ভবপর,যুক্তিদ্বারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন | 
নিদিধ্যাসন কিনা, শাস্ত্রে শ্রত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত 
ধিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূর্ববক 
অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
হইবে | দীর্ঘকাল শ্রবণাদির অনুশীলন-__তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য 
ভিন্ন হইতে পারে না। সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, 
ইহামূত্র ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদর্ম্দি সম্পত্তি 
ও মুমুক্ষৃত্ব, এতাদৃশ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্ম -জিজ্ঞা- 
সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু তন্মধ্যে 
নিত্যানিত্য-বস্তবিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাদি 
বৈরাগ্যের কাধ্য | শ্ুতরাং বৈরাগ্য- মুখ্য সাধন রূপে পরি- 
গণিত হওয়া উচিত্ত। বৈরাগ্য ব্রহ্ম-বিদ্ভার অধিকারের 
মুখ্যসাধন, এই অভিপ্রায়ে মণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে__ 
দহীছয শ্বীজ্জান্‌ জদ্মদ্ঘিনান্‌ লাম্কাঘা নির্নহলাযানাহ্বনজন: জনল। 
নবিত্বানাগ » হাছনিনালিনক্ছ ল বলিন্সাঘা: আলিত লম্ালিভদ্‌। 
কর্মফল সকল অনিত্য, কর্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ 
করিতে, পারা যায় না। এইরূপ বিবেচন! করিয়া ত্রাক্গণ 
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বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। বিরক্ত ব্রাহ্মণ নিত্যবস্ত জাঁনি- 
বার জন্য সমিংপাঁণি হইয়৷ ত্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 
গমন করিবে, বিবেকচুড়ামণি গ্রন্থে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন__ 
নব্ান্মস্ব বৃববন্তুত্র নী্ন যব্সীঘলামণী। 
নঝ্িননাঘনন্ন: স্ব: দব্ন্ন: আলাম: | 
ঘাহার তীত্র বৈরাগ্য ও তীত্র মুমৃক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদি- 
সাঁধন তাঁহাতেই সফলতা! লাভ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বৈরাগ্য-_ ব্রহ্ষবিষ্তার অভ্যহিত সাধন। স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়ের 
চিন্তা, সংসার গতির পর্ধ্যালোচনা এবং বিষয়-দোষ-দর্শনাদি 
বৈরাগ্যের উপায়। সাংখ্যকারিকাঁতে ঈশ্বরকৃষ্থ বলেন__ 
দুক্নাপ্ধল্লাললিত হ্ষ্প' ঘহলমিষ্যা অলাভ্যানন্‌। 
ক্তিন্যন্সন্নি্রঘান্িন্ননন্টী অল ল্লুলালান্‌ ॥ 
অর্থাৎ ঘে পুরুষার্থ সাধন অর্থাৎ মোক্ষ জনক জ্ঞানের 
নিমিত্ত__প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, 
সেই গোপনীয় পুরুষার্থ জ্ঞান পরমধি বলিয়াছেন। এম্থলে 
স্থিতি, উৎপত্তি ও গ্রলয়ের চিন্তা তত্ুজ্ঞানের হেতু বলিয়া | 
কথিত হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ছারা 
ংসারগরতি বলিয়! উপসংহারে বলা হইয়াছে ষে, 
নজ্মাজ্যুদ্ধন | 
অর্থাৎ সংসার গতি এইরূপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিবে। প্রথমত স্থষ্টি স্থিতি, গ্রলয়ের বিষয় 
কিঞ্চিৎ আলোচনা! করা যাইতেছে। থষ্টি বিষয়ে তিনটা 
মত সমধিক প্রসিদ্ধ । আরম্ত বাদ, পরিণাম বাঁদ ও্শববর্ত- 
২৪ 
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বাদ। আরন্তবাদ__নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাঁদ 
_ সাখ্য ও পাঁতঞ্জলের এবং বিবর্তবাঁদ-_বেদান্তীর অনুমত। 
আরম্তবাদে--করণ সৎ, কাধ্য অসৎ | এই.মতে সৎ-কারণ 
হইতে অসৎ-কার্য্ের উৎপত্তি হয়। কারণ-__কার্য্যোৎপত্ভির 
পূর্বেবে বিদ্বান । কিন্তু উৎপত্তির পূর্বের কার্য্যের অস্তিত্ব 
নাই। পরমাণু আদিকাঁরণ, তাহা নিত্য সুতরাং তাহ। 
দ্যণুকাঁদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্ঞমান ছিল । দ্বণুকাদি 
কাঁ্য উৎপত্তির পূর্ে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য 
আরস্তবাদের অপর নাম অসৎকার্ধ্যবাদ। পরিণামধাঁদে 
অসতের উৎপন্ভি অঙ্গীকুত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির 
পূর্বেবেও কাধ্য-_ সৃক্ষমারূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের 
ব্যাপার দ্বারা কাধের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে তৈল 
আছে, নিগীড়ন করিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
ছুপ্ধ__দধিরূপে, মৃ্তিকাঁ_ঘটরূপে, স্কুবর্ণ__কুণুন্ুূপে পরি- 
ণত হয়। এইরূপ স্ভাদি গুণত্রয-_মহন্তভ্রূপে, মহত্ত্ব 
অহঙ্কাররূপে পরিণত হম । এই পরিণামবাদের অপর নাম 
সৎকাধ্যবাদ | পরিণামবাদ ও বিবর্তবাঁদ কতকটা কাছাকাছি । 
বিবর্তবাদে কারণমাত্র স€) কার্য অসৎ । কাধ্য-_ স্বরূপে অসৎ 
হইলেও কারণরূপে 'সৎ) ইহা! বলা যাইতে পারে । কারণের 
সংস্থান মাত্রই কাধ্য। কারণ হইতে ভিন্ন কার্য নাই। 
কারণ্রে যেমন নির্ববচন করা যায়, কার্যের সেরূপ নির্বরচন 
কর! যায় না। এই জন্য বিবর্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব- 
বাদ বা অনির্ব্বচনীয় বাদ। রজ্জুতে সপত্রম, শুক্তিকাতে 
রজত/দ্রম প্রসৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত ॥ রজ্ভরতে পবিকর্সিত 
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সর্প এবং শুক্তিকাঁতে পরিকল্পিত রজত যেমন রজ্জু ও গুক্তিকা 
হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্চনীয়, সেইরূপ ত্রন্ষে কঙ্সিত 
বিয়দাদি প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্বরচনীয় | 
যাহা নির্বাচ্য, তাহ সত্য | যাহ! অনির্বাচ্য, তাহ। মিথ্যা। সত্য 
বস্তুর নির্বচন অবশ্যান্তাবি, মিথ্যা বস্তুর নির্ঘচন অঈভ্তব। ব্রহ্গ 
নির্বাচ্য, এই জন্য ব্রহ্ম সত্য। জগৎ বা বিষদাঁদি প্রপঞ্চ 
অনির্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা । পরন্ত জগতের পারমার্থিক 
সত্যত্ব ন। থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্যত্ব আছে। যে পর্য্যন্ত 
রজ্জু-তত্ব সাক্ষাৎকৃত ন হয়, সে পথ্যন্ত রজ্জুতে পরিকল্গিত 
সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত শুক্তি-তত্ব সাক্ষাৎ 
কৃত না হয়,সে পর্য্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া 
বোধ হয়ু। রজ্জতত্ব এবং গুক্তিতত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে 
পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাকে । 
সেইরূপ গে পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্যন্ত 


জগৎ সত্য বলিয়াই বৌধ হয়। ব্রন্মতত্বের সাক্ষাৎকার 


হইলে জগত মিথ্য। বলিয় প্রতীয়মান হইবে । জগৎ যখন 
বাস্তবিক সত্য নহে উহা৷ মিথ্যা__রজ্জুসর্প শুক্তিরজতাঁদির 
ন্যায় কিয়ৎকাঁল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মীত্র, তখন জগতের 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া! পরমার্থ সত্য বস্ত, হইতে অর্থাৎ ত্রহ্ষ 
হইতে দুরে অবস্থান করা কতদূর সঙ্গত, সথধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন । অঞ্চলস্থকাঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া শুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্বদর্শীদের 
উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ব্রহ্মতত্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়৷ জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়৷ আমরা, কেবল এইরূপ 
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উপহাসাম্পদ হইতেছি না, হৃষ্টচিতে অধোঁগতির সোপান- 
পরম্পরা প্রস্তত করিতেছি । কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে 
পারে। 

সেষাহা 'হউক্‌। বেদান্তমতে মায়া-সহিত পরমেশ্বর--জগৎ 
সির কারণ। মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ--বিচিত্র । কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্যের 
বিচিত্রতা হইতে পারে না। স্থতরাং কার্ধ্যবৈচিত্রের হেতুভূত 
প্রণিকম্ম স্ষ্টির সহকারি কারণ। স্জ্যমান পদার্থ 
নমরূপাত্বক। সৃষ্টির প্রাকৃক্ষণে স্জ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই “ইহা 
করিব এইরূপ সঙ্ক্প করিয়া তিনি জগতের স্থষ্টি করেন। 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের সৃষ্টি করেন, আকাশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর স্থাষ্টি হয়। এই আাকাশীমি-_বিশুদধ ভূত, 
অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ইহাদের একের 
সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র। কেন না, এই পাঁচটার 
প্রত্যেকটাই তন্মাত্র। আকাশ--আঁকাঁশমাত্র, বায়ু 
বায়ুমাত্র ইত্যাদি। আকাশও তভূতান্তর মিশ্রিত নহে। 
বাযা'দিও, ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। মায়া-সহিত পরমেশ্বর 
জগতের স্বষ্ঠি করিয়াছেন। মায়া_ ত্রিগুণাত্বক। তৎ- 
স্ব আকাশাদিও ত্রিগুণাত্বক হইবে, ইহা! বলাই বানুল্য। 
পরন্ত ভ্মাকাশাদি ভ্রিগুণাত্বক হইলেও তমোগুণই তাহাতে 
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অধিক । এই জন্য সত্বাদি গুণের কার্ষ্য প্রকাশাদি ধর্ম 
আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না । তন্মধ্যে আকাশের গু ণ__ 
শব্দ। বায়ুর গণ- শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ__বায়ুর নিজ ৭, 
শব্ব__কারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সমুস্তূত হইয়াছে । তেজের 
নিজগুণ রূপ । শব্দ ওস্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 
জলের নিজগুণ রম। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে 
সমাগত | পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস 
কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হইয়াছে । 

আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটার সাত্বিকাংশ 
হইতে এক একটা জ্ঞানেক্দিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে'। 
আকাশের সাত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 
হইতে ত্বক, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ি- 

ংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে ্াণের 
উৎপত্তি হুইয়াছে। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ূর্ধ্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ও জ্রাণের অধিষ্ঠাতরী 
দেবতা অশিনীকুমার। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্িয় 
যথাক্রমে দিক প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হইয়! শব্দাদ্দি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। 
আকাশাদি পঞ্চম্মাত্রের সাত্বিকাংশ গুলি মিলিত 
হইয়া মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করে। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃ- 
করণ বৃত্তির নাম মন এবং ঘিশ্চয়াতুক অন্তঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহস্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং 
বুদ্ধির অন্তভূতি। গর্ববার্থক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ আ্মহঙ্কার 
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মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্বক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ চিত, 
বুদ্ধির অন্তর্গত। পুর্ববাঁচাধ্য বলিয়াছেন্‌,__ 
ললানতরিহস্ভাহসিন্ন জহ্যলান্াহল | 
ঝঙতী নিস্বী মল: ব্সহ্যা নিনযা ভু্লী। 

অন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
চিন্ত। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কাধ্য--সংশয়, নিশ্চয়) 
গর্ব ও ম্মরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চক্র, বুদ্ধির অধি- 
ঠাত্রী দেবতা চতুমুখ, অহঙ্কারের অধিষ্ঠান্রী দেবতা শঙ্কর 
এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। মন প্রভৃতি অন্তঃ- 
করণ তন্তদ্দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ের ভোগ 
সম্পাদন করে। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেক্দিয়_ শব্দাদি 
বহিধিষযের প্রকাশ বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়। বহিরিক্তিয় 
বা বহিঃঠকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত 
অন্তর্বিষযের প্রকাশ ' করে বলিয়া অন্তরিন্দ্রিয় বা 
অন্তঃকরণরূপে কখিত হইয়াছে । ইহারা প্রকাশাত্মক) 
এই জন্য ইহারা আকাশাদির সাত্বিকাংশের কাঁধ্য, ইহা 
পূর্ধবাচারধ্যের। অবধারণ করিয়াছেন। আকাশাদির পুথক্‌ 
পৃথক্‌ রজোহংশ হইতে পাঁচটি কর্মমেন্মিয়ের উৎপত্ভি হই- 
যাছে। আকাশের*রজোইংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রাজোহংশ 
হইতে পাঁণি, তেজের রজোহংশ হইতে পাদ, জলের রজোহংশ 
হইতে পায়ু এবং পুথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ সমুস্তত 
হইয়াছে । ব্থাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা__অগ্নি, 
ইন্জর, উপেক্দ্র, ঘম ও প্রজাপতি । যথাক্রমে ইহাদের কার্ধ্য__ 
ব্চন"«আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আকাশাদি 
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গত রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া গ্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের স্ব্ি- 
সম্পাদন করিয়াছে । প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক যথা- প্রাণ, অপান, 
ব্যান, উদ্দান ও, সমান । উর্ধগমনশীল বারুর নাম প্রাণ, উহা 
নাসাগ্রস্থান-বন্ভী । অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহ পায়ু 
প্রভৃতি স্থান-ব্তী। সর্ববতোগামী বায়ুর নাম ব্যান। উহা 
সমন্ত-শরীর-ব্তাী | কগস্থানবন্তী উতক্রমণ বায়ুর নাম ব্যান । 
ভূক্তগীত-অন্নজলাদির পরিপাক কারী অর্থাৎ ভুক্ত গীত বন্ত-- 
ঘে বাঁুর সাহাঁধ্যে রস রক্ত শুক্রাদিরূপে পরিণত হয়, 
তাহার নাম সমান, উহা! নাঁভিস্থানবন্ভা। কর্মেন্তিয় সকল 
ও বায়ু সকল ক্রিয়াক্সক বলিয়া উহ্ারা রজোৎংশ কার্য, 
পূর্ববাচাধ্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তগোগুণঘুক্ত 
আঁকাশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহভুতের উৎপত্তি 
হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্চাকৃত হইলেই তাহার! স্কুল ভূত 
বলিয়া অভিহিত হ্য়। পঞ্চীকরণ প্রকার রা 
বলিযাছেন__ 
ভ্িপ্না বিঘা ব্বঈজ ত্বনুঘা সগ্রল দুল: | 
ব্বনবৃত্রিনীঘাইীঘাঁজলান্‌ দত্ব সত্ব নী॥ 

অর্থাৎ আকাশাঁদি এক একটি সুন্গনভূতকে প্রথমত দুই 
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । তাহার পরে ভাগদ্য়ের 
মধ্যে প্রথম ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
এই চাঁরিভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টযের 
দ্বিতীয়ভাগে যোজনা করিতে হইবে । *তৃবেই পঞ্ধী- 
করণ সম্পন্ন হইবে | আ[কাশের প্রথম অর্ধাঃশকে, চারি 

ংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ বায়ুর অর্ধাংশে৯, অপর 
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ংশ তেজের অর্দাংশে, অন্য অংশ জলের অর্দাংশে এবং 
অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্ধাংশে যোজিত করিতে হয়। 
এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া 
তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ 
জলের এবং এক অংশ পৃথিবীর অগ্ধাংশে যোজিত করিতে 
হয়। তেজ, জল ও পৃথিবীর প্রথমাদ্ধকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়৷ তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টযের অর্দাংশের 
সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। ত্বাহ৷ হইলে দঁড়াইতেছে 
যে, পঞ্চীভূত আঁকাশে অর্দাংশ আকাঁশ, দুই আনী পরিমাণ 
বায়ু, ছুই আনী তেজ, ছুই আনী জল ও ছুই আনী পৃথিবী 
আছে। বায়ু প্রভৃতি অপরাপর ভূতেরও অদ্ধাংশ নিজের 
এবং অপর অর্াংশ অপরাপর ভূতচতুষ্টষের বুঝিতে 
হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ 
থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই 
ভূত বলিয়৷ কথিত হয়। 

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে 
উপরি উপরি অবস্থিত ভুর্লোক বা ভূমিলোক, 
ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনোলোক, 
তপোলোক ও সত্টলোক এই ঝর্স্থ সপ্তলোকের এবং 
ঘথাক্রমে অধোধভাবে অবস্থিত-_অতল, বিতল, স্তুতল, 
রমা, তলাতল, মহাঁতল ও পাতাল নামক অধ-স্থ 
সপ্তলোকের, ব্রহ্মাণ্ডের, এবং তদন্তর্গত জরায়ুজ, অগুজ, 
স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিবিধ ্থুল শরীরের এবং তন্ভোগ্য 
অন্ন পানাদির উৎপন্তি হয়। স্থুল শরীরের অপর নাম অন্নময় 
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কোষ। কর্শেক্িয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাঁম প্রাণ- 
ময়কোষ। কর্মোক্দিয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ । 
জ্ঞানেব্দ্িয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মূলী- 
ভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে, 
আল্লা তাহা হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্তব্য । 
সদাঁণন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্‌, উহা 
কর্তবূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোময় কোষ করণ রূপ। 
ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কাধ্যরূপ। মিলিত-_প্রাণময়, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোধত্রয়কে লিঙ্গ শরীর বা! সুষ্ষম 
শরীর বল! যায়। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন-__ 
মস্বদাষামলানুত্বিক্য়ান্িযবলন্লিনস্‌। 
সম স্বীজনমুনীন্য' ভুমাত্র' মীনঘামনম্‌ ॥ 

অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা ভোগ 
সাধন সুম্মম শরীর । অপঞ্জীকৃত ভূত হইতে ইহা উিত 
হইয়াছে। এই মুন্মন শরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী। পূর্ববাচা- 
ধ্যর। সংসারের মুলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া- 
ছেনু। এই প্রত্যেক শরীর ব্যঙ্টি ও সমষ্টিরূপে দুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে । জীব ব্যষ্টিকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর 
সমষ্টিকারণশরীরাভিমানী। সমষ্টিকারণ, শরীর বা সমষ্টি 
অজ্ঞান বিশুদ্ধপত্ব-প্রধান। তছুপহিত চৈতন্য- সর্বজ্ঞ 
সর্বেশ্বর, সর্ববনিয়ন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত। 
সমষ্টি সৃদ্ষমশরাভিমানী বা সমষ্টি সৃক্ষ-শরীর-উপহিত চৈতন্য 
সৃত্রাত্থা হ্রি্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কখিত। , হিরণ্যগর্ভ 
আদি জীব। ব্যষ্টি সুক্ষশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস*মামে 
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কথিত। সমস্টিস্থুলশরীরোসহিত চৈতন্য__বৈশ্বানর ও বিরাট 
নামে এবং ব্যস্টিস্থিলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনামে কথিত 
হইয়াছে। স্ত্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একমাত্র 
চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত 
হইয়াছে । বস্তগত্য। ইহাদের কোন ভেদ নাই। 

সষ্টি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন প্রলয়ের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । প্রলয় কি না, ভ্রেলোক্য 
বিনাশ বা! স্থষ্ট পদার্থের বিনাশ | প্রলয় চতুর্বি্ধ; নিত্য, 
নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। শ্ুযুপ্তির নাম নিত্য গ্রলয়। 
শ্বযুণ্ডিকালে হ্থুযুপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্য গ্রলীন হয়। 
শর্ত বলিয়ছেন যে, শধৃণ্ডি অবস্থায় দরষ্ট হইতে বিভক্ত 
বা পৃথগ্ভূত অন্য. কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। 
এইজন্য ডক্টা নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাঁহা বিযিয়ের 
অভাব হয বলিয়া স্থধৃপ্তিকালে বাছ্বস্থুর নি হয় না। 
ধন্মাধন্ম প্রভৃতি ক কারণ রূপে অবস্থিত « থাকে । 
অন্তঃকরণের দুইটা শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। 
স্ববৃপ্তিকালে উঠা ব্ট আন্তঃকরণের বিলয়, হয় 
বলিয়! সুপ্ত পুরুষের গন্ধাদি জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াশক্তি- 
বিশিক্ট অন্তঃকরণ*বিলীন হয় না। এই জন্য স্থবপ্ত পুরুষের 
প্রাণনাদি ক্রিয়া ব| শ্বাস প্রশ্বাস পরিলুপ্ত হয় না। 

কাধ্য-ব্রন্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দ্রিবসের অবসান 
হইলে ব্রেলোক্যের ঘে প্রলয় হয, তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয়। ত্রদ্ধার দিবস ও রাত্রি চতুর্ধগগ সহজ পরিমিত 
কার্দ। বিশ্বঅ্টা দিবপাঁবসাঁনে সমস্ত জগৎ আত্মসাৎ 
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করিয়া শয়ন করেন। তাহার শয়নকাল হ্ষ্টপদার্থের 
প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়। তিনি পুনর্ববার 
সমস্ত জগৎ ,স্ষ্টি করেন। এই নৈমিিক প্রলয় 
মনুমংহিত। ও পুরাণে পরিকীর্তিত হইয়াছে । 

কাধ্যব্রক্মের বিনাশ হইলে সমজ্ত কাধ্যের যে 
বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার 
আযুক্কাল দ্বিপরার্দ পরিমিত। এই আয়ুক্কালের অবসান 
হইলে কাধ্যব্র্মের বিনাশ হয়। কার্্যব্রক্গের বিনাশ হইলে 
তদধিঠিত ব্রহ্মা , তদন্তবর্তী চতুর্দশ লোক, তদন্তর্বরতী স্থাবর 
জঙ্গমাদি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাঁদি এবং পৃথিব্যাঁদি 
ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণরূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
মায়াতে সমন্ত গ্রলীন হয় বলিয়। ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। 
এই প্রলয় মায়তে সম্পন্ন হয়) পরত্রন্ষে হয় না। কেননা, 
প্রধবংসরূপ প্রলয় ত্রন্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ। ব্রহ্মে পরি- 
কল্পিত জগৎ তন্জ্ঞান বারা ব্রঙ্গে বাধিত হয়। এই বাধরূপ 
প্রলয় ত্রহ্মনিষ্ঠ বটে। দ্বিপরার্ধকাল পুর্ণ হইবার পূর্বে 
কার্ধ্যত্র্গের ব্রহ্মমাক্ষাৎকার হইলেও ব্রন্মাগ্ডাধিকাররূপ 
প্রারদ্ধ কর্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল 
পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিপরার্দকাঁল পধ্যন্ত কার্্যব্রন্মের বিদেহ 
কৈবল্য বা পরম মুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাপ্ত 
হইলে তীহার বিদেহ কৈবল্য হইবে । ব্রহ্মলোকবাীদের 
্রহ্ম-সাক্ষাৎকাঁর হঈলে তীহাদেরও বিদেহ কৈবুল্য হইবে। 

্রন্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিতরক সর্বজীবের সুভির, নাম 
আত্যন্তিক প্রলয়। এক জীব বাঁদে উহা এক ঈিময়েই 
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সম্পন্ন হইবে। নানা! জীববাদে ক্রমে হইবে । একটি ছুইটি 
করিয়! জীব মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । এইরূপে 
ক্রমে এমন সময় আসিবে ; যে সময়ে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 
একটি জীবও বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু কর্মোপরম। 
এ সকল প্রলয়ে ভোগহেতু কম্মের উপরম হয় বলিয়! 
ভোগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মুলকারণ অজ্ঞান এ 
সকল প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের 
হেতু ব্রন্মসাক্ষাৎকার ব| তত্বজ্ঞানের উদয়। তত্ৃজ্ঞান হইলে 
মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্য- 
ন্তিক প্রলয়ে সংসারের মূলকা'রণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। 
সুতরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর স্বস্তি হয় না। আত্য- 
স্তিক প্রলয়__মহাপ্রলয় নামেও অভিহিত হয়। 

নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের ক্রর্ঈ হ্ষ্িক্রমের 
বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে । স্ব্িক্রমে প্রলয় হইলে অগ্রে 
উপদান কারণের বিনাশ, পরে তছুপাদেয় কাধ্যের বিনাশ 
বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব । উপাদান কাঁরণ বিনষ্ট 
হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্ধ্য অবস্থিত থাকিবে ? 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, ম্ব্ভিকা হইতে জাত ঘটশরাবাঁদি 
বিনষ্ট হইয়৷ স্ৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মুত্তিকাঁর বিনাশ পরে 
তদারব্ধ ঘটশরাবাদ্ির বিনাশ অদৃষ্টচর | যেক্রমে সোপান 
আরোহণ করিয়া উদ্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে 
অবরোহণ করিতে হয়। অতএব রেল! উচিত যে, প্রলয়কালে 
পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, 
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আকাশ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে 
লীন হয়। 

গ্রলয়বিষয়ে দার্শনিকদিগের মততেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
মীমাংদক আচাধ্যগণ প্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় 
নৈয়ায়িক উদয়নাচাধ্য নানাবিধ অনুমানের সাহাধ্যে গ্রলয়ের 
অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন । পুরাণ শাস্ত্রে মুক্তকণ্ে প্রলয় 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তথাঁপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয়- 
বিষয়ে আচার্যদিগের একমত্য নাই | কোন কোন নৈয়ায়িক 
আচার্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তাহারা বলেন যে, 
মহাপ্রলয়ে প্রমাণ নাই । পাতঞ্জল ভাষ্যকার আত্যন্তিক প্রলয় 
স্বীকার করেন ন! বলিষ়াই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত 
প্রশ্ন নির্ববিশেষে উত্তরযোগ্য হয় না। কতকগুলি প্রশ্ন আছে, 
যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে । যদি প্রশ্ন হয় যে, 
যাহাদের জন্ম আছে, তাহারা সকলেই মরিবে কি না? ইহার 
উত্তর সহজে কর! যায় যে, হ ঘাহাঁদের জন্ম আছে, তাহারা 
সকলেই মরিবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহাদের মৃত্যু হয় 
তাহাদের সকলেরই পুনর্জন্ম হয় কি না, সহজে বাঁ সোজা- 
সোঁজি এ প্রশ্নের উত্তর করা যাইতে পারে না। বিভাগ 
করিয়! ইহার উত্তর করিতে হয় উত্তর করিতে হয় যে, 
যাহার বিবেকখ্যাঁতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ 
হইয়াছে, যে কুশল, ম্বত্যুর পর তাহার জন্ম হইবে না। 
যাহার বিবেকখ্যাতি হয় নাই, যাহার তৃষ্ণা 'মিণ হয় নাই, 
যে কুশল নহে, মৃত্যুর পর,তাঁহার পুনর্জন্ম হহীবে।,*মনুষ্য 
জাতি উত্তম কি না, এইরাপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া, এই 
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প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উত্তর দিতে হয় যে, মনুষ্যজাঁতি 
পশ্বার্দি অপেক্ষা উত্তম, দেবতা ও খষি অপেক্ষা উত্তম নহে। 
যদি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অন্ত আছে কি না, 
তাহা হইলে সোজাসোজি এ প্রশ্নের উভ্ভর দিতে পারা যায়না । 
বিভাগ করিয়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দেওয়া৷ যাইতে পারে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে 
ংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অন্যের পক্ষে সংসারের 
পরিসমাপ্তি বা অন্ত কি বিনাশ নাই। তত্ববৈশারদী গ্রন্থে 
পুজ্যপাদ বাঁচম্পতি মিশ্র বলেন যে, শ্রুতি, স্ৃতি,ইতিহাস ও 
পুরাণে মর্গ-প্রতিসর্গ পরম্পরার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব শ্রুত 
হইয়।ছে। প্রকৃতির বিকারনকলের নিত্যতাও শাস্ত্রসিদ্ধ। 
স্থতরাং আত্যন্তিক প্রলয় শান্ত্রান্ুমত বল! যাইতে পারে না। 
ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দ্বার ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে 
স্তুতরাং এক সময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবৌঁএ কল্পনাও 
সমীচীন বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনন্ত ও 
অসংখ্য । এইরূপে তজবৈশারদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র 
আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিক 
আচার্য্যের৷ কিন্তু নির্বিববাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 
করিয়াছেন । 
সৃষ্টি ও গ্রলয় বলা হইল । এখন স্থিতিকালীন সংসার 
গতি সংক্ষেপে বল1 ঘাইতেছে। খাঁহার পুণ্যশীল, তাহারা 
উত্তরমার্গ বা বান অথবা দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযাঁণ এই মার্গ- 
দ্বয়ের', কোন একটী মাগদ্বারা, পরলোকে গমন করিয়া 
পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোগেব্র অস্তে প্ঁনর্ববাঁর 
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ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভকর্ম্দের তারতম্যা- 
নুসারে ব্রাঙ্গণ, ক্ষজ্িয় বা বৈশ্য হইয়া! জন্মগ্রহণ করেন 'অথব৷ 
সঞ্চিত পাঁপকর্নের তারতম্যানুসারে কুকুর শুকর ও 
চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। পঞ্চাগ্রিবিচ্টোপাসক, 
গণ ব্রঙ্গোপাঁসক বা প্রতীকোপাঁসনানিরত পুণ্যানুষ্ঠানশীল 
গৃহস্থগণ উন্তরমার্গে বা দেবধানে গমন করেন। কেবল 
কর্মানু্টানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিভৃষাণে গমন 
করে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রমীর পক্ষে 
উত্তরমার্সই বিহিত। উত্তরমার্গগামীরা প্রথমত অর্চটি- 
দেবতাকে প্রাণ্ড হন। অর্চি-দেবতা হইতে অহর্দেবুতা, 
অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষদেবতা, শুরুপক্ষদেবত। হইতে 
উত্তরাঁ়ুণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবত্মর দেবতা, 
ধবৎসর দেবত। হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা 
হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিদ্যদ্দেবতীকে 
গ্রাথ্থ হন। দেবযাঁনগামী জীব বিছ্যুদ্দেবতাঁকে প্রাপ্ত 
হউলে ব্রন্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া 
উত্তরমার্গগামি জীবকে সত্যলোকে লইয়া যায় এবং কার্য -* 
ব্রক্ষকে প্রাপ্ত করাইয়া! দেয়। এই উত্ভরমার্গ দ্রেবপথ ও 
ব্রহ্মপথ নামে অভিহিত। বুঝা যাইতেছে যে, যাহার! 
কার্ধ্যত্রঙ্গ-প্রাপ্তির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া! 
থাকে । ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্তরূপ দেবযান কথিত' 
হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও 
পরিলক্ষিত হয়। কৌধীতকি উপনিষদে "শ্রুত হইয়াছে 
যে 
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বহ্ল ক্যান ঘন্মানলানহাব্নিকীজলাবক্্ছলি » 
শ্রাুলীব্দ ব নববাবীজ ঘ হুন্লীজ ঘ সআাদলিভীজ হব 
সম্কমাবীজন্‌। 
অর্থাৎ সেই জীব দ্রেবযান পন্থাকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে 
আগমন করে। সে বাযুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে 
প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্গলোকে আগমন করে । এই শ্রুতিতে 
বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোঁক 
ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক শ্রুত হইতেছে । রাঁজ- 
সনেয় শ্রুতিতে__ 
লাধন্ী হৃনভীজ হ্মীজাহাহিন্সন। 
অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোঁক ও দ্রেবলোক হইতে আদি- 
ত্যকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে দেবলোক অধিক শ্রুত হইতেছে। 
এবং সংবসর শ্রুত হয় নাই। শ্রুতি সকলের এইরূপ 
পরস্পর বিরোধের উপন্যাস করিয়া গুণোৌপসংহার-্যায়ানু- 
সারে বেদান্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা *হইয়াছে। 
সমান বিষয়ে একস্থানে যাহা অধিক বল! হয়, স্থানান্তরে 
তাহার উপসংহার করাই সংক্ষেপত গুণোপসংহার ন্যায়ের 
ফল। প্রকৃত স্থলে এক উন্তরমার্গ বা দেবযান বিভিন্ন 
শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীর্তিত হইয়াছে । দেবযান অবশ্য 
একক্ূপ হইবে। স্ুতরাং শ্রুত্যন্তরোক্ত বিশেষ-__শ্রুত্যন্তরে 
উপসংহৃত হওয়া উচিত। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্ত- 
দর্শনে কৌধীতকি শর্ত ও বাঁজসনেয় শ্রতি অনুসারে 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও দেব- 
লোকের এবং ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে বাজসনেয় শ্রতিতে 


বৈরাগ্য। ২০১ 


বৎসরের উপসংহার করা হইয়াছে। বেদীস্ত দর্শনে 
বৎসরের পরে দেবলোৌক ; তৎুপরে বায়ু ও তৎপরে 
আদিত্যকে সন্সিবিষ্ট কর! হইয়াছে। এবং বিছ্যুতের পরে বরুণ, 
বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সন্নিবেশিত হই- 
য়াছে। যুক্তির দ্বার এরূপ সন্গিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে। 
বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না । বেদান্ত দর্শনানুমত 
দেবযাঁন বা উন্তরমার্গ বক্ষ্যমাণরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে । 
প্রথম অর্চিঃ, অর্চিঃ হইতে অহঃ) অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, 
গুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর, 
'বগুসর হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে বায়ু, বা 
হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিছ্যুৎ, 
বিদ্যুৎ হইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্জ হইতে 
গ্রজাঁপতিকে প্রাপ্ত হইয়া! উপাঁসক পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত 
হয়। 
অর্টিরাঁদি শব্দের অর্থ__অর্চিরাঁদির অভিমানিনী দেবতা, 
ইহা প্রকারান্তরে পূর্বেই বল হইয়াছে। অর্ছিরাদি__-পথের 
চিহ্ন নহে, ইহাও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে। অর্জিরাদি 
পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ত্রদ্ধ- 
লোৌক গমন হইতে পাঁরে না। কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণাঁয়নে 
মৃতব্যক্তির পক্ষে দিবা ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসম্ভব ইহা 
কিন্তু সঙ্গত নহে । কারণ, বিস্তার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভি- 
চাঁরী হইবে। ব্রহ্মলোক-গমনের উপযুক্ত বিদ্যাশীলী হইলেও 
রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হইয়াছে এই অপরাধে তাহার 
্রহ্মলোৌকে গমন হইবে না এতাদৃশ কল্পনা কেবল অস্ত 
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নহে, এরূপ কল্পনা করিলে বিগ্ভার অনুষ্ঠান-বিষয়ে লোকের 
নিকষম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা, মরণ স্বাধীন 
ব্যাপার নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লোকের 
ইচ্ছাঁধীন নহে। বিদ্যার অনুশীলন করিলেও যদি দৈবাৎ 
রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হয়,তবে বিদ্যার ফল-লাঁভ হুইবে 
না, এরূপ হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বহুতর আয়াস 
স্বীকার করিয়া বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে! 
অতএব অর্চটিবাদি মার্গচিহ্ন নহে, অর্চিরাদি শব্দের 
অর্থ__অর্টিরাদি দেবতা । স্ৃতরাং রাত্রিতে বা দক্ষিণাঁয়নে 
'মরিলেও বিগ্াবানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত 
হুইবে না, বেদান্ত দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
অর্টিরাদ্যভিমানী দেবতা সকল মৃত বিদ্বানের অতিবাঁহন 
করে অর্থাৎ স্বৃত জীবকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া 
যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মত্ত বা যু্ছিত ব্যক্তির 
করণ-গ্রাম লংপিগ্ডিত অর্থাৎ কাধ্যের অক্ষম হইয়া পড়ে। এ 
অবস্থায় সে নিজে এক স্থান হইতে অন্থস্থানে যাইতে পারে 
ন1। অন্য লোকে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যে সকল 
উপানক অর্চটিরাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের করণ-গ্রামও 
তৎকালে সংপিগ্তিত বা কার্য্যাক্ষম বলিয়া তাহার অন্বতন্ত্ 
অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থ । সুতরাং অর্চিরাদি দেবতা 
তাশ্দিগকে স্থানান্তরে লইয়। যায়। প্রথমত অর্চির্দেবতা 
অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবত৷ শুরুপক্ষ দেব- 
তার নিকট, শুরুপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ দেবতার নিকট 
ইত্যাদিরূপে তত্তদ্দেবতা কর্তৃক 'অতিবাহিত হুইয়া৷ পরিশেষে 
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বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন্‌। যদিও বিছ্যুদ্দেবতার 
নিকট হইতে অমানব পুরুষ বিদ্বান্‌কে ব্রহ্মলোকে লইয় যান্‌, 
সুতরাং বরুণ, ন্ ও গ্রজাপতি স্বয়ং বিদ্বানের অতিবাহন 
করেন না, তথাপি তীহার। স্বয়ং অতিবাহন না করিলেও 
বিদ্বানের ব্রহ্মলোক-নয়ন কার্যে বা ব্রহ্মলোকে অতিবাহন 
কার্যে তাহারা অমানব পুরুষের সাহাব্য করিয়া থাকেন। 
এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতিও আতিবাহিক 
দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছেন। উত্তরায়ণে মরণ 
প্রশস্ত এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে। পরস্ত প্রাশস্ত্য-প্রসিদ্ধি 
অবিদ্বানের পক্ষে, বিদ্বানের পক্ষে নহে। ভীক্ষম উত্তরাষণের 
প্রতীক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল আচার 
পরিপাঁলনের জন্য | পিতার অনুগ্রহে তিনি যে স্থেচ্ছামৃত্যুতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রথ্যাপন দ্বারা পিতার 
অসাধারণ গ্রভাব এবং সত্য-বাক্যতা প্রচার করাও তাহার 
অন্য উদ্দেশ্য ছিল। একটী আপত্তি হইতেছে যে, 
ভগবদগীতাতে শ্রীভগবান্‌ বলয়াছেন__ 
যল জাবী জনান্রনিমান্ন্িত্ীন ম্বীমিল: | 
সানা মান্নি ন জাল নছ্ানি লহনমম । 

অর্থাৎ যে কালে স্বৃত যোগিগণ অনারৃতি প্রাপ্ত হন্‌ এবং 
যে কালে মৃত যোগিগণ আবৃত্তি প্রাপ্ত হন্‌ সেইকাল বলিব, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়৷ অনাবৃত্তির জন্য উত্তরমাগ এবং 
আবৃত্তির জন্য দক্ষিণমার্গ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। অতএব 
অহরাদি-কালের অপেক্ষা নাই, এই সিদ্ধান্ত 'ভগবদ্বাক্যের 
সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে। এতদুত্তরে বঞ্জব্য এই যেৎ ভগব- 
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ছুক্ত কাল-প্রতীক্ষা স্ৃত্যুক্ত। উহা ন্মার্ত-যোগীদিগের পক্ষে 
হইবে। আৌত-যোগীদিগের পক্ষে অর্থাৎ শত্যুক্ত দহরাছ্য- 
পাঁসকের পক্ষে কাল-প্রতীক্ষ! নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে 
তাঁহা৷ ভগবদ্বাক্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেন না, 
শ্রুহ্যুক্ত বিষ্যোপাঁসকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা নাই। 
সবৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা! আছে। এইরূপ 
বিষয়ভেদে নিবিরোধে বাক্যদ্য়ের উপপত্তি হইতে পারে। 
শারীরক ভাষ্যকার ভগবান্‌ শঙ্করাঁচাধ্য বলেন) 
নজান্ অহ্ঘালি ছুনি জ্যনী জালসনিত্বানান্িহী- 

অলাম্ক্লা নহ্দ্াৰ ভুল: | অহা ঘ্বন: জ্মলাবদি 

ক্সন্নাহ্যাইতলা হনানিনাস্িননী ব্ত্পেন্ল, নহা ল হিল 

ন্িবীঘ: | 

অর্থাৎ মেইকাল বলিব, এই স্মৃতিবাক্যে কাল বলিবার 
প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরোধের আশঙ্কা করিয়াঞ্বিষয় ভেদে 
অবিরোধের সমর্থন কর! হইয়াছে । যদি স্মৃতিবাক্যেও 
কাল শব্দের অর্থ কালাভিমানিনী দেবত! অর্থাৎ অতিবাহিকী 
অর্চিরা্দি দেবতা পরীগৃহীত হয়, তাহা হইলে কোন বিরোধ 
হয় না। 

উত্তরমার্গ বলা হইল । এখন দক্ষিণমার্গ বলা ঘাইতেছে। 
যাহার! গ্রামে_-ইট, পূর্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহারা কেবল 
কর্ধনুষ্ঠান তৎপর, তাহার! মুত হইলে প্রথমত ধুমাঁভি- 
মানিনী দেবত্/কে প্রাপ্ত হয়। ধুম দেবতা হইতে রাত্রি- 
দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবত| 
হইর্ডে দক্ষিণাঁয়ন দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক, 
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পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে 
প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে মৃত জীবকে ধূম- 
দেবতা রাত্রি, দেবতার নিকট লইয়া! যায়। রাত্রিদেবতা 
কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
দক্ষিণাঁযন দ্রেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক 
দেবতার নিকট এবং পিভিলোৌক দেবত। আঁকাশ দেবতার নিকট 
লইয়া যায়। আকাশ দেবত] তাহাকে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত 
করে। চন্দ্রমগ্ুলে তাহার ভোগাঁপঘোগী জলময়ু দেহ নির্দ্দিত 
হয়। যদিও ইন্টাপূর্তকারী চন্দ্রম গুলে উপস্থিত হইয়া দেবতা- 
দ্রিগের উপকরণ ভীব প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ 
ভাব প্রাপ্ত স্ত্রী পশ্বাদির যেমন ভোগ আছে, সেইব্নপ 
দেবতাদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইন্টািকারীরও পৃথক্‌ 
ভোগ আছে সন্দেহ নাই। 

আঁরোহ বল। হইল, এইবার অবরোহ বলিব । আরোহ কি 
না, ইহুলোক হইতে পরলোঁকে গমন । অবরোহ কিনা) 
পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন | যে পুণ্য কন্মের ফল- 
ভোগের জন্য জীব চক্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ 
দ্বারা মেই কর্ম ক্ষযবপ্রাণ্ড হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে 
অবস্থিতি হইতে পারে না। তখন জীব পুনর্ববার ইহলোকে 
আগমন করিয়! জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের 
ব৷ অবরোহের প্রণালী এইরূপ | চক্তরমগ্ুলে উপভোগ-নিমিভ- 
কর্মের ক্ষয় হইলে ঘ্তকাঠিন্যের বলয়ের শ্যুয় তাহার চন্দ্র 
লোকীয় শরীরারন্তক জল বিলীন হইয়৷ আকাশ আগত হয়। 
সেই জলের সহিত জীবও 'আকাশে আগমন করে । *'আকা- 
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শের ন্যায় সুন্গমাবস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভূত জীব এ জলের 
সহিত বাযুকে প্রাপ্ত হয়। বারুদ্ধারা ইতস্তত চাল্যমান 
হইয়৷ শরীরারন্তক জলের সহিত জীব বায়ুভাব প্রাপগ্তহইয়া ক্রমে 
ধূমভাব বা বাস্পভাবাপন্ন হয়। ধুম হইয়া অভ্রভাবাপন্ন হয়। 
অভ্রভাবাপন্ন হইয়া মেঘভা বাঁপন্ন বা! বর্ষণযোগ্যতাপন্ন মেঘ- 
ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত 
হয়। বধধারার সহিত পৃথিবী সমাগত জীব ওষধি বনপতি 
ত্রীহি যব তিল মাষ ইত্যাদি নানারূপাঁপন্ন হয়। বর্ষধারার 
সহিত পৃথিবী পতিত জীব-_পর্বততট, দ্র্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, 
অরণ্য, মরুদেশাদিতে সন্গিবিষ্ট হয়। অনুশয়ী বা কর্্মশেষবান্‌ 
জীব অতি দুঃখে তাহা হইতে নিঃহত হয়। অর্থাৎ বর্ধাদিভাব 
হইতে তাহার নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য । কেন না, বর্ষ 
ধারার সহিত পর্বত তটে নিপতিত জীব-_জলক্রোত দ্বার! 
উহামান হইয়া নদীতে পতিত হয় । নদীদারা উ্মুমান হইয়! 
সমুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়া পীতজলের সহিত মকরাদির 
কুক্ষিগত হয়। এবং মক্রাদি অন্য জলচর জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত 
হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে । কালক্রমে 
মকরাদি জন্তুর সহিত সমুদ্রে বিলীন হুইয়া জলভাবাপন্ন হয়। 
এঁ অবস্থায় সমুদ্রজলের সহিত জলধর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়! 
পুনর্ববার বর্ধধারার সহিত মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্য- 
প্রদেশে পতিত হইয়। অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যাল ম্বগাদি 
কর্তৃক শিগীত, ব্যাঁলম্গাদি অন্য জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত, 
তাহারা আবুর অপর জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা 
অভক্ষ্টস্থাবররূপে জাত হইয়! সেই“খানেই শুক্ক হইয়া যায়। 
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ইত্যাদিরূপে অনুশয়ীদিগের যে কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
বলিতে পারা যায় না। তক্ষ্যস্থাবররূপে বা ত্রীহ্যিবাদিরূপে 
জাত হইলেও, শরীরান্তর লাভ সহজ হয় না। কেন না, 
উর্দরেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ব্লীবাদি কর্তৃক ভক্ষিত ব্রীহিযবাদির 
সহিত অনুশয়ী তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাদির সহিত 
নিগত হইয়া তাহা মুত্িকারূপে পরিণত হইয়।! কালে আবার 
ব্রীহ্হাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যায়ে রেতঃ-সেক-কারী 
কর্তৃক তক্ষিত হইয়৷ রেতের সহিত স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট 
হয় এবং রেতঃ-সেক-কর্তীর আকার ধারণ করে। অনুশযী 
জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া! মুত্রপুরীষাঁদি 
দ্বারা উপহত-মীতার উদরে-_এক দিন নয়, দুই দিন নয়, নয় 
দশ মাঁসকাল অবস্থিত হইয়! অতি কষ্টে মাতার উদর হইতে 
নিঃস্কত হয়। যে স্থানে মৃহূর্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, 
সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান ঘে কত কষ্টকর, তাহা বলাই 
বাহুল্য । বৃক্ষারূঢ ব্যক্তি দৈবা€ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে 
পতিত হইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চক্দ্রমগ্ডল 
হইতে অবরোঁহ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে 
না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতৃভৃত কর্ম 
সমুন্তূত হয় না। যাহারা স্বগ ভোগার্থ* চন্দ্রমগ্ডুলে আরোহণ 
করে না, যাহাদের একদেহ হইতে অপর দ্রেহে গমন হয়, 
তাহাদের মৃত্যুকালে দেহান্তর প্রাপক কর্মের বৃতিলাভ হয় 
বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপত্ভব্য দেহু বিষয়ে দীর্ঘতর 
ভাবনা সমুভ্ভূত হয়। বাহার! 1 ইঞ্টাদিকারী নহে প্রত্যুত 
অনিষ্টকারী, অর্থাৎ পাগকর্মানুষ্ঠায়ী, তাহারা চক্্রমগ্লে 
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গমন করে না। তাহারা ষমালয়ে গমন করিয়া! নিজ কর্মের 
অনুরূপ যমনির্দিষ্ট যাতনা অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোগ 
করিয়! জন্ম গ্রহণের জন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহীরা 
বিদ্যাকন্মশুন্য, তাহাদের লোকানস্তরে গতি বা লোকান্তর 
হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি 
ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র 

ংসারগতি যে কত শত সহত্রবাঁর হয়, তাহার সংখ্যা নাই। 
এই সংসাঁরগতি নির্দেশ করিয়! শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নজ্মাজ্ব্যদ্ষন। 

' যেহেতু সংসারগতি এতাদৃশ কষ্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্ত- 
সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত ছুঃখভোগ করিবাঁর জন্যই 
সর্বদা প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। 
যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন না হয়, 
তাহা করাই সর্ববথ! শ্রেয়ক্কর। যে শরীরের স্ববন্য লোকে 
নানাবিধ দুক্ষম্ন করিতে কুগ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা 
স্থিরচিন্তে পর্যযালে।চনা করিলে ন্ধীগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী 
ন। হইয়! থাকিতে পারেন ন|।। এই শরীর মলঘৃত্রের ভাণ্ডার 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি 
অপবিত্র ও দ্বণিত বন্তদ্ধারা শরীর নিন্মিত হইয়াছে। চর্ম 
দ্বারা আচ্ছাদিত থ।কাতেই শরীরের বীভৎসতা আমাদের চক্ষুর 
অগে।০রে রহিয়াছে, অধিকন্তু তাহার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়ত। 
প্রতিভাত হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় যে, যে শরীর 
লইয়া আমরা এত অহঙ্কার করি, সেই শরীর অপেক্ষা দ্বিতীয় 
বীভত্্বস্ত আছে কি না, বলিতে পারি না । শরীর অপেক্ষা 
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অপবিত্র বস্ত না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার 
অভিমান করি । তগবান্‌ বেদব্যাস যথার্থ বলিয়াছেন__ 
হ্যানানীজান্তভব্মানি:ভ্যন্হান্িঘনাহুদি । 
জ্বামলামম্গীন্বলান্‌ দব্তিনা স্ঘত্যছি লি: । 
অবস্থিতি-স্থান, বীজ, উপন্ত, নিঃস্তন্ন, নিধন ও 
আধেয়-শৌচত্ব হেতৃতে পণ্ডিতের শরীরকে অশুচি বলিয়। 
থাকেন। মৃত্রার্দি ছার অপবিত্র মাতার উদর--শরীরের 
অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিভ্র। শুক্র শোণিত-_ 
শরীরের বীজ, তাহাও অপবিত্র । ভুক্ত গীত বস্ত রসাদি- 
রূপে পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করে? 
উহাও অপবিভ্র। শরীর হইতে অনবরত ক্লেদ বিনির্গত হই- 
তিছে। উহাঁও অপবিত্র । নিধন কিনা, মরণ | মরণ 
শোত্রিয় শরীরেরও অপবিত্রতা সম্পাদন -করে। কেন না, 
মৃত শরীর স্পর্শ করিলে স্নান বিহিত হইয়াছে। অঙ্গরাগ 
করিয়া যেমন কামিনীর! শরীরের স্থুগন্ধিতা সম্পাদন করে, 
সেইরূপ মৃত্তিকা ও জলাঁদি দ্বারা শরারের শোৌচ সম্পাদন 
করিতে হয়। স্থৃতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিভ্রত! নাই। 
শরীর স্বতাঁবত অপবিত্র । এই জন্য অপর বস্তর দ্বারা তাহার 
পবিব্রত। সম্পাদন করিতে হয়ু। কমলাকান্ত শন্মা অহিফেনের 
মাত্র! চড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, পুরুষের সৌন্দর্য অপেক্ষা 
ত্রীলৌকের সৌন্দর্য্য অন্প। পুরুষের সৌন্দধ্য নৈসগিক, 
ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য আগন্তক । কেন ন], স্ত্রীলোকের! 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অল্কারাদি ব্যবহার করে, কথাট। যে 
ভাবেই বল! হউক না কেরন, উহা! স্মাইযখীন্বলামূ এই 'ব্যাস- 
২৭ 
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বাক্যের সহিত কতকটা মিলিতেছে। সে যাহা হউক্‌। 
্রধীগণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নাই। 
উহার আদি মধ্য অন্ত সমস্তই অপবিত্র। সংসারের এমন 
ভয়াবহ গতি যে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্বেগে থাকিতে 
পারে না। জরা মরণ শোক রোগ সংসারীর নিত্যসহচর 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীরও 
যমের করুণার পাত্র নহে। শরীরের মরণ অবশ্যস্তাবী। 
এই জন্য সংসারগতির পধ্যালোচনাপুর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া আত্মতন্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি উপায় 
অবলম্বন করা সর্ব্বথ| সমীচীন । 
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বৈরাগ্য আত্মতত্ুজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 
ংসারগতির পর্য্যালোচনাদি বৈরাগ্যের আবির্ভাবের হেতু। 
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বলা হুইয়াছে। ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, পুণ্যশীল গৃহস্থগণ চন্দ্রমগ্ডলে আরোহণ 
পূর্বক তথায় স্বরুত কর্মের ফল ভোগ করিয়া পূর্বব সঞ্চিত 
কর্ম্দের তারতম্য অনুসারে ইহলোকে উত্তমাধম যোনিতে জন্ম 
পরিগ্রহ করে। তদ্বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! 
যাইতেছে । চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহ সংবন্ধে গ্রথমত 
দুই একটি কথা বল! আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্মনের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমগ্ুলে 
আরোহণ করে। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইলে 
চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারে না। স্থতরাং ইহলোকে 
অবরোহণ করিয়া উপযুক্ত শরীর পরিগ্রহ পুর্ববক 
কর্্মানুনারে স্থুখ দুঃখ ভোগ করে, ইহা শাস্ত্র সিদ্বান্ত। 
পরন্তু চক্্রমগ্ডলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে কর্্মশৈষ থাঁকিতেছে না। কর্মাশেষ না থাকিলে 
ইহলোকে অবরোহণ পূর্ব্বক পুনর্জনমাগ্রহণ ,এবং স্থখছুঃখ 
ভোগ হইতে পারে না। পুর্ববাচরিত সমস্ত কর্মের ফল 
চন্্রলোকে পরিভূক্ত হইলে ইহলোকে অবরোহণের * নিয়ম 
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কিছুতেই হইতে পারে না। ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম 
না হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়ত৷ সম্পন্ন হয় না। কেননা, ঘটী- 
যান্ত্রের ন্যায় এবং কুলালচক্রের ন্যায় অনবরাত সংসার পরি- 
ভ্রমণের পর্য্যালোচন! দ্বার৷ বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে 
পারে। চন্দ্রমগুলগাঁমীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম পরিগ্রহ ন! হইলে বা তাদৃশ জন্মপরি গ্রহ অনিয়ুত হইলে 
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইবার কোন কারণ থাকে নাঁ। অতএব 
যাহারা চক্দ্রমগুলে আরোহণ করে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের অব- 
সান হইলে তাহাদের কর্ম্মশেষ অর্থাৎ ভূক্তাবশিষট কর্মের 
অস্তিত্ব অবশ্যান্তাবী কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক 
হইতেছে । কারণ, তাহাদের কর্মশেষ অবশ্যস্তাবী হইলে 
তাহাদের ইছলোকে আগমন, পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ এবং 
সুখ দুঃখ ভোগও অবশ্যন্তাবী এবং অপরিহার্য হইবে। 
তদ্দারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তাও সম্পন্ন হইবে। 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মাধর্মা বিষয়ে একমাত্র 
শীস্তুই গ্রমাণ। তত্দিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। চন্দ্রমগ্ডলা- 
রূঢদ্রিগের ভোগের অবসান হইলে তাহারা ইহলোকে সমাগত 
হইয়া পূর্ববকর্মানুমারে উত্তমাধম শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন-_ 

নহ্ তত্ব ক্মব্ধীযন্হল্যা ক্সজ্সাঘীস্ঘ অগী হলঘীযাঁ 
অীনিলাঘই্হন্‌ লাঙ্কাবাবীনি জা ছজিঅঘী্নি জা ঈজ্- 
যানি মা কথ যত্বত্ব জদ্ৃযত্বহযা ক্যাবীন্ যন 
জনুযাঁঁ যানিমানহ্যহন্‌ ক্বযীনি না মুজবমীলি আা 
্বব্তাবঘীনি হা। 
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ইহার তাৎপর্য এই | যাহারা চন্দ্রমণ্ল হইতে ইহু- 
লোক সমাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল, তাহার! 
অবশ্যই পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন ত্রান্মণযোনি, ক্ষত্রিয়- 
যোনি বা বৈশ্যযোনি। যাহারা পাঁপশীল, তাহারা অবশ্যই 
পাপযোনি প্রাপ্ত হয় যেমন কুকুরযোনি, শুকরযোনি বা 
চণ্ডালযোনি। আপন্তন্ব বলিয়াছেন__ 

নধা ক্সাম্মলাষ ভজন্মলি্ভা: সন্য নন্মদমব্মূত 

নন: জ্মষা লিক্সিইজজালিকজজক্ঘায়ত্বনন্রন্ননিন্ম- 

স্বব্বনঘ্ঘী জন্মদ'নঘত্ানী। 

স্বকর্মননিষ্ট ব্রাঙ্গণাঁদি বর্ণ ও ত্রহ্মচারী গ্রভৃতি আশ্রমী 
মবত্যুর পর লোকান্তরে কর্মফল ভোগ করিয়৷ কর্মাশেষ দ্বার! 
ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে । তাহাদের জন্মপরিগ্রহের দেশ, 
জাতি, কূল এবং সৌন্দর্ধ্য ; জ্ঞান, আচার, বিভ্ত, স্বখ ও মেধা 
বিলক্ষণ হইয়া থাকে । আপস্তম্ব নল: ঘা এতদ্দার! কর্ম 
শেষের সন্ভাবস্পঞ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। চক্্রলোকগামী- 
দিগের ইহলোঁকে পুনরাগমন শ্রুতিসিদ্ধ | পূর্ব্বেও যথাস্থানে 
ইহ| বলা হইয়াছে । তদ্দারাও তাহাদের কর্্মশেষ প্রতিপন্ন 
হয়। কেননা, কন্্নশেষ না থাকিলে ইহলোকে তাহাদের 
শরীর পরিগ্রহ বা ভোগ হইতে পারে না । আত্মতত্ব সাক্ষাৎ 
কার হয় নাই বলিয়া মুক্তিও হইতে পারে না। স্থৃতরাং কর্ম 
শেষের অভাঁব হইলে তাহাদের ত্রিশঙ্কুর ন্যায় কিস্তৃত কিমা- 
কার অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। কেবলু তাহাই নহে। 
প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম হইতে বিচিত্র তোগ দেখিতে পাঁওয়। 
যায়। অথচ ইহজন্মে তাহার তৎকালে কোন কর্ম 'পরিদৃষ 
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হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্ষণ হইতে যে ভোগ 
দৃষট' হয়, তাহা আকন্সিক বা বিনা কারণে হইতেছে, ইহা 
বলা সঙ্গত নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন . 
দুব্ঘী ন দ্বত্জীন জনা ঈললি দা: ঘাইল। 

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম দ্বারা স্খভোগ ও পাপকন্ম দ্বারা দুঃখ- 
ভোগ হয়। প্রশস্ত কর্ম আচরণ করিলে সুখী হওয়া যায় এবং 
নিন্দিতকর্্ম আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লোকে 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। স্থির হইতেছে 
যে, স্ত্বখ-ছুঃখ-ভোগ কর্দ-জন্য । অতএব জাতমাত্র প্রাণীর 
স্থখদুঃখ ভোগও কর্ম জন্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । জাতমাত্র প্রাণীর ইহ জন্মের তথাবিধ 
কর্মের অনুষ্ঠান নাই। স্থতরাং জন্মান্তরানুষ্ঠিত কর্ম অনু- 
সারে তাহার স্থখছুঃখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে 
হইতেছে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মবত্তরানু্ঠিত 
ভূৃক্তাবশিষ্ট কর্ম্মই কর্ম-শেষ। যেরূপ বলা হইল, তাহার 
প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝাযাইবে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও 
যুক্তি দ্বারা কর্ম্মশেষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাদৃশ 
কর্মশেষ _শান্ত্রে অনুশয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

শান্তর ও যুক্তি দ্রারা অনুশয়ের বা কর্মশেষের সন্ভীব 
প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতে পারে কিনা, 
তদ্বিষসে কিঞ্চিং আলোচনা! কর! অনুচিত নহে। যদিও শাস্ত্র 
ও যুক্তি দ্বারা যাহা গ্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহ! অবশ্য যথার্থ ই 
হইবে। তথাপি তদ্বিষয়ে যে অনুপপত্তির আশশ্কা হইতে 
পারে, 'তাহার নিরসন করিয়া উঁপপত্তি প্রদর্শিত হইলে 
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প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই। অনুশয়ের 
সন্ভাব বিষয়ে অনুপপত্ভি এই যে, ইহলোকে যে সকল পুণ্য 
কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য 
জীব চন্দরলোকে গমন করে। স্বৃতরাং চন্দ্রলৌকগামী জীব 
চন্্রলোকে সমস্ত কন্মের ফল ভোগ করিবে, ইহ! সহজ বোধ্য 
ও স্ুসঙ্গত। সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব 
চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চন্দ্রলোকে সমস্ত কন্মের ফল 
ভোগ করিল না। কতকগুলি কর্মের ফল ভোঁগ করিল, 
কতগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল না, উহ! অবশিষ্ট রহিয়া 
গেল। এতাদৃশ অদ্দজরতীয় কল্পন! প্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত 
ত বটেই। প্রত্যুত শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

নক্জিন্‌ বা্ন্বম্ানভ্জিলা$ঘরনননানার্ন দ্বললিবন্ান্টী। 

ষে পর্য্যন্ত কর্ম থাকে, চন্দ্রলৌকগাঁমী জীব সে পর্য্যন্ত 
চন্দ্রলোকে বাদ করে। কর্মক্ষয় হইলে কবক্ষ্যমাঁণপথে 
ইহলোকে আগমন করে। যদি তাহাই হইল, তাহা! হইলে 
অনুশয়ের সন্ভাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে ? 

এই আপত্তির সমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আচাধ্য 
বলেন যে, তাগানুসারি-স্নেহদ্রব্যের ন্যায় ভূক্তফল-কর্ম্ের 
কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিয়! যায়, তাহাই “অনুশয় বা কম্মুশেষ 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । তৈল ঘৃত মধু গ্রভৃতি ম্নেহ দ্রব্য 
যে ভাগে রক্ষিত হয়, উহা এ ভাগ হইতে নিষ্কাশিত করিলে 
এবং এ তাঁগ্ড পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও ,এ ভাগে স্েহ- 
দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ চন্দ্রমগ্ুলগামি- 
জীবের স্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু ভাগানুসারি সেই দ্রব্যের 
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যায় কিঞ্চিৎ কর্মশেষ থাকিয়া যাঁয়। তন্বারা ইহলোকে 
শরীর পরিগ্রহ ও ভোগ নির্বাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্মের 
ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলৌকে গমন করে, তথাপি 
চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের সম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। অল্পমাত্র 
কর্ম অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় জীব চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতেই 
সক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাঁজ-সেবাদির জন্য 
রাঁজকুলে বাস করিবার অভিপ্রাঁয়ে রাজসেবার এবং রাঁজকুল- 
বাসের উপবুক্ত সমস্ত উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ 
পূর্বক রাঁজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজকুলে 
বাস করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ বা প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্র পাঁদুকাদিমাত্র যৎসাঁমান্য 
দ্রব্য অবশিষ্ট থাকা সময়ে সে আর রাজকুলে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ জীব ত্বর্গফল ভোগের উপযুক্ত 
প্রচুর কণ্ম সঞ্চয় করিয়া চন্দ্রমগ্ডলে গমন করে $' চন্দ্রমগ্ুলে 
স্র্গতোগ করিতে করিতে ঘখন তাহার বহুতর কর্ম পরিক্ষীণ 
হইয়। যায়, অনুশয় মাত্র বা অল্লমাত্র কম্ম অবশিষ্ট থাকে, 
তখন আর সে চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র- 
মগ্ডলে ব্বর্মভোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুপন্ন 
হইয়াছিল, সূর্ধ্যকির/ের সম্পর্ক হইলে তুষার ও করকা যেমন 
বিলীন হুর, সেইরূপ কর্মক্ষযজনিত শৌকাগ্নির সম্পর্কে তাহার 
এ -'রীর বিলীন হইয়া যাঁয়। তখন ইহলোকে আসিয়! 
কর্মশেষ অনুম্মুরে শরীর পরিগ্রহ করে। 

এ বিষূয়ে বক্তব্য এই যে, স্সেহ ভাণ্ডে স্েহলেশের 
অনুবৃষ্তি এবং. রাজ-সেবকের উপকরণ-লেশের অনুৰৃতি 
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পরত্যক্ষ-পরিদৃষ বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে 
সত্য, পরন্ত স্বর্গীয় পুরুষের তাদৃশ কর্্মলেশের অনুরৃতি 
প্রত্যক্ষ পরিদুষ্ট নহে। স্নেহ ভা্ডে স্নেহ লেশের অনুৰৃত্তি 
দেখাষায় বলিয়৷ সেই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ম 
লেশের অনুবৃত্তি কল্পনা করা হইয়ীছে। কিন্তু বিবেচনা 
কর! উচিত যে, দৃষ্টান্ত-_ প্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে 
প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। 
কর্্মলেশের অনুবৃত্তির কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত এ কক্সনা 
প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে কর্ম 
অনুঠিত হইয়াছে, স্বর্গভোগের পরেও এঁ কর্মের লেশ 
থাকিবে, ইহা অনঙ্গত। কারণ, ভোগদ্বারা বন্ধন বিনষ্ট 
হয়) ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার ন! 
করিলে কর্মলেশ কেন,সমস্ত কর্মাই অবিনষ্ট থাকিতে পারে । 
তাহ৷ হইলে কোন কালেও কর্মক্ষয় হইতে পারে না। 
এতাদৃশ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। 
স্বর্গ ভৌগের জন্য যে সকল বন্ধ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার লেশের দ্বার! মর্ত্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহা কিরুপে 
সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্বর্গভোগ যে কর্মের ফল 
বলয়! শাস্ত্রে নিদিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্মের লেশ দ্বারা মন্ত্য- 
ভোগ হইবে, এরূপ কক্গনা শাস্্রবিরুদ্ধ হইতেছে। ধর্ম 
অধর্দ্দ এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শান্ত 
দ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা তাহার নির্ণয় 
হইতে পারে না। স্থতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাদৃশ কল্পনা 
অনাদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না ।” 
৬ 
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আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যে কর্মদারা স্বগ ভোগ 
হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াযাষু বলিয়া তদ্বারা পুনর্বার 
ইহলোকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্দ্রমগ্ুল হইতে 
প্রত্যাগত মকলেই স্থথী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে 
কন্মদারা স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহ! অবশ্য পুণ্য কর্ম। কেন 
না, স্বগ-_ম্থখ বিশেষ, পুণ্যকর্ম্ স্থখের হেতু, পাপকর্্ম ছুঃখের 
হেতু, ইহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। স্তরাং পুণ্যকর্মের লেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে নকলের স্তুখী হইবার 
কথা । ইহা কেবল দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে। 
চন্দ্রমগ্ডল প্রত্যাগতদিগের পুণ্যকম্ম অনুসারে পুণ্যযোনিতে 
এবং পাপকন্ম অনুসারে পাপযোনিতে জন্ম হয়, ইহা শ্রুতির 
উক্তি। ভাগ্ানুসারি স্নেহের ন্যায় ভূক্তাবশিষ্ট কর্্মলেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্ম হইলে অবরোহীদিগের পাপকন্মম 
অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই বলা উচিত্ত যে, হ্বর্গ- 
ভোগজনক কর্ন নিঃশেষে পরিভূক্ত হইলে পূর্ববসঞ্চিত এহিক- 
ফল কণ্ম অনুসারে ইহলে'কে জন্ম পরিগ্রহ হয়। 

এ বিষয়ে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ আপত্তির অবতারণ! 
করেন। তাহারা বিবেচনা করেন যে, ইহলোকে ফলপ্রদ 
পূর্বসঞ্চিত কর্মের স্ভাব সম্ভবপর নহে। কেননা, মরণ__ 
পূর্বজন্মকৃত সমস্ত কর্মের অভিব্যপ্তক। অর্থাৎ পুর্ববজন্মে 
যে কিছু শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান কর! হইয়াছে, মরণকালে 
তৎসমস্তই অভিব্যক্ত বা ফলোন্মুখ হয়। এই ফলোন্ুখ- 
তার অপর নীম বৃভিলাভ। সমস্ত কর্ম বৃত্তিলাত করিয়! 
বা ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হইয়া' মরণ সম্পাদন পূর্বক 


বৈরাগ্য'। ২১৯. 


জন্মান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ববজন্মে যে 
সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর! হইয়াছিল, মরণ কালে তাহা 
অভিব্যক্ত হইয়া মরণ সম্পাদন পুর্ববক বর্তমান জন্মের 
আরম্তক হইয়াছে। পূর্বতর জন্মে অনুষিত কর্মের দ্বারা 
ূর্ববজন্মের এবং পূর্ববতম জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মদ্ারা পূর্ব্বতর 
জন্মের আরম্ভ হুইয়াছে। তৎপুর্বব পূর্বব জন্মস্ংবন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ববসঞ্চিত 
কর্মের সন্ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত 
বিবেচন! করা উচিত যে, স্বর্গভৌগজনক কর্মের লেশ অনু- 
সারে ইহলোকে জন্ম গ্রহণ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুশয় বা কর্্মশেষ 
অনুসারে স্বর্গ-প্রত্যাগতদিগের ইহলোকে জন্মগ্রহণ হয়। 
এতদ্দারা প্রকারান্তরে পূর্ববসঞ্চিত কর্মান্তরের সন্ভাব সিদ্ধ 
হইতেছে । স্তৃতরাং মরণকালে পূর্বজন্মানুষঠিত সমস্ত কর্মের 
বৃত্তিলাত হয়, এ কল্পনা সমীচীন হইতেছে না । আপত্তি হইতে 
পারে যে, মরণকালে পূর্ববজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের বৃতিলাভ 
যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যুক্তির প্রণালী 
এইরূপ | অনুঠিত বৈদিক কর্মা__অবশ্য ফল প্রদান করিবে। 
কারণ থাকিলে কার্ধ্য হইতে বিলম্ব হইতে পারে না সত্য,পরস্ত 
কারণ বিদ্যমান থাকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে 
কারণ__কাধ্য জন্মাইতে পারে না। ত্বর্থাৎ কার্য্োৎ 
পত্তির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে যেপর্য্যন্ত সেই প্রতিবন্ধক 
অপনীত ন৷ হয়ঃসে পর্য্যন্ত কারণ-_কা্ধ্য জন্মাইতে পারে না । 
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প্রকৃত স্থলে প্রারব-ফল পূর্বজন্মানুঠিত কর্মমই তজ্জন্মানুষ্ঠিত 
কর্মের ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক । অর্থাৎ পুর্ববজন্মকৃত 
কর্ম- ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইজন্য তজ্জন্ম- 
কৃত কন্ম তজ্জন্মে ফল প্রদান করিতে পারে না। পূর্ববজন্ম- 
কৃত কর্মের ফল ভোগ হইয়। গেলে এতজ্জন্মকৃত কর্মা__ফল 
প্রদানের উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদক রী জন্মাস্তরের 
আরম্তভকরে। স্থুতরাঁং মরণ কালে তজ্জন্মকৃত সমস্ত কর্মের 
রৃ্ভিলাভ হয়, এরূপ কল্পনা কর! যাইতে পারে। 

এতছুতরে বক্তব্য এই যে, আপত্তিকারী স্বীকার 
করিতেছেন যে, বৈদ্রিক কর্ম অবশ্য ফলগ্রদ হইলেও 
প্রতিবন্ধক থাকিলে তৎকালে তাহা! ফল প্রদান করে না, 
প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফল প্রদান করে। কর্মের 
বৃততযন্তব__ফল প্রদানের পূর্ববরূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে 
দাড়াইতেছে যে প্রতিবন্ধক থাক! কালে কর্মের ফল হয় 

না, তাহার বৃত্যন্তবও হয় না। প্রবৃত্তফল কর্ম অপর কর্ম 
অপেক্ষা প্রবল, অপর কর্ম প্ররৃত্ত-ফল কন্ম অপেক্ষা ছুর্ববল। 
প্রবৃত-ফল কন্মের ফল ভোগের পরিসমাপ্তি হইলেই দেহ- 
পাত হুইবে। এইজন্য মরণ কালে প্রতিবন্ধক থাকেন! 
বলিয়া অপর কর্মের বৃত্তান্তব হইয়! থাকে। বুঝা যাইতেছে 
যে, প্রবল কর্মের দ্বারা ছুর্ববল কর্মের বৃত্ত ন্তবপ্রতিবদ্ধ হয়। 
আরব্ধ কল কর্ম প্রবল, সন্দেহ নাই। পরন্ত অনারব্-ফল 
কর্মের মধ্যে ব! 1ধসঞ্চিত কর্মের মধ্যেও প্রবল ছুর্র্ধল ভাঁব 
সর্ববথ। সম্তাব্যমান | উচ্চাবচ সঞ্চিত কর্ম রাশির মধ্যে যে করা 
সহকারি'কর্ণাস্তর লাভ করে তাহা প্রবল হুইবে তাহাতে 
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সন্দেহ নাই। সুতরাং সঞ্চিত কর্মরাশির মধ্যে এ প্রবল 
কর্মের বৃতত0যদ্তব হইবে। অপরাপর ছুূর্ববল কর্মের র্‌ভি 
তন্দারা প্রতিরুদব হইবে। অতএব মরণ কালে সমস্ত সঞ্চিত 
কর্মের বৃত্তি লাভ হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা! যাইতে 
পারে না। মরণকালে প্রবলকর্মের বুভ্িলাভ হইবে, ছুর্ববল 
কম্ম অভিভূত বা গ্রতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাদৃশ কল্পনাই 
স্ুসঙ্গত। স্বর্গ নরকাদি-বিরুদ্বফল-জনক কর্দ্ের অনুষ্ঠান 
এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহার 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুখ্যের বা নিরন্তর পাপের 
অনুষ্ঠান করেন, এমন লোৌক ছুলভ। সকলেই ন্যানাঁধিক 
পরিমাণে পাঁপ পুণ্যের মনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মরণকা'লে 
সমস্ত কম্মের বৃত্যদ্ভব হইয়া তদ্দারা তৎফল-ভোগার্থ উত্তর 
জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলে একজন্মে স্বর্গভোগ ও 
নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা কিন্তু একান্ত অসম্ভব । অতএব বিরুদ্ব-ফল- 
কর্ম দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কন চিরকাল অবস্থিত 
থাকে _মরণ কালে সমস্ত কর্মের অভিব্যক্তি হয় না। ইহা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে । স্মৃতি বলিয়াছেন, 
জাঘিন্‌ ভজন জন্ম ভব্ঞলিত লিগুনি | 
মন্যলানহ্য বঘাই যানতৃত্'ন্বাসিম্ৃত্যন | 

ংসাঁর-মগ্র ব্যক্তির দুখ ভোগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্ধ্যস্ত 
পণ্যকর্ম্ম কুটস্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্বিকার ভবে কিনা ফল 
প্রদান না করিয়। অবস্থিত থাকে । পাপ কর্মেরফল ভোগ 
আরম্ত হইলে তদ্দারা পুণ্যকর্ম প্রতিরুদ্ধ হয়। যে+পর্যাস্ত 


২২২ সপ্তম লেক্চর। 


পাপ কর্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না! হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্য 
কর্ম__ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্বার! প্রতিপন্ন 
ইইতেছে যে, ছুর্ববল কর্ম্ন-- প্রবল কর্ম ছারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া 
চিরকাল অবস্থান করে, ইহ! শান্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকাঁলে 
সমস্ত কর্মের বুভ্তিলাভ হইয়া উত্তর জন্মের আরম্ভ হয়, 
এতাঁদুশ কল্পনা অসঙ্গত। আরও বক্তব্য এই যে, মরণকালে 
তজ্জন্মানুঠিত সমস্ত কর্মের বৃর্ভি লাভ হইয়া তদ্দারা উত্তর 
জন্মের আরস্ত হয়, এইরূপ হইলে দাড়াইতেছে যে, পুর্ববজন্ম- 
কৃত কর্্মই উত্তর জন্মের আরম্ভক। এই মতে পূর্বব সঞ্চিত 
কর্মের সন্ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না । কিন্তু বিবেচনা! 
করা উচিত যে, তাহা হইলে যাহারা পূর্ববজন্মকৃত কন্মফলে 
দেবলোকে, নরকে, তিষ্যগধোনিতে বা স্থাবর যোনিতে 
জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক 
হইয়া পড়ে। কেননা) পূর্ববকৃত কর্মের ফলঙ্কভাগের জন্য 
তাহারা দেবাঁদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। এ ফল 
ভোগের অন্তে তাহারা দেবাঁদি যোনিতে থাকিতে পারে 
না। দেবাঁদি যোনিতে কম্মীধিকার নাই সৃতরাং দেবাদি 
জন্মে কর্মানুষ্ঠান হইতে পারে না) এইজন্য দেবাদি 
শরীরপাঁতের পরে* তাহাদের সঞ্চিত কর্ম না থাকায় 
জন্মান্তর হইবার উপায় নাই। ততৃজ্ঞান হয় নাই) 
এইজন্য তাহাদের মুক্তিও হইতে পারে না। তাহারা না 
ংসারী না| মুক্ত। উভয়-ভ্রউ হইয়া তাহারা শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত 
কর্মের" বৃত্তিলাভ হয়, এ কল্পনা একান্তই অদঙ্গত। পাতগ্জল 
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তাষ্যকারের মতও প্রায় এইরূপ। যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য 
আছে। তিনি বলেন, কর্ণ ছুই শ্রেণীর্তে বিভক্ত হইতে 
পারে, দৃষ্উজন্মবেদণীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যেজন্মে যে 
কর্ম অনুষিত হয়, সেই জন্মেই ষদ্দি তাহার ফল অনুভূত হয়, 
তবে এ কর্ম দৃষউজন্মবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কর্মের 
ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়, তাহার নাম অদৃষ্টজন্মবেদনীয় । 
তীব্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্ত| ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত 
কিংব! ঈশ্বর, দেবতা, মহষি ও মহানুভাবদিগের আরাধনা দ্বারা 
সম্পাদিত পুণ্যকম্মীশয়, সদ্যই অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলপ্রদ 
হইয়! থাকে । তীব্র ক্লেশ ব! তীব্র রাগ দ্বেষাদি সহকারে-_ 
ভীত, পীড়িত, বিশ্বামী বা মহীনুভাব তপন্থি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ 
অপকার দ্বারা সম্পাদিত পাঁপকন্মীশয় তজ্জন্মেই ফলপ্রদ 
হয়। পুর্বকথিত তাদৃশ পুণ্যকম্মীশয় প্রভাবে নন্দীশ্বর কুমার 
তজ্জন্মেই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া দেবরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তথাবিধ পাঁপকন্মীশয় প্রভাবে 
নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ সর্পরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। একটা গাথা আছে ঘে, 
নিলিন্ঈক্রিমিমাধভ্িলি: মন্বিক্িনিহিন: | 
মনু: দাদঘুব্ববিস্বন দ্ববসান 

অতি উৎকট পাঁপপুণ্যের ফল ইহলোৌকেই ভোগ হয়। 
তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাদৃশ কন্মের 
ফল ভোগ হইয়া থাকে। এই কাল নিদ্দশ গ্রাদর্শন 
মাত্র। কেননা, নহুষের তৎক্ষণাৎ ফল ভোগ হইয়াছিল । 
অনৃষ্ীজন্মবেদনীয় , কর্ম্মাশয় ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 


২২৪ অফ্টম লেকৃচর । 


নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। বিপাক শবের 
অর্থ কর্মফল | কর্মফল তিনপ্রকার-_জন্ম, আয়ু ও ভোগ। 
যে, কর্্মীশয়-প্রভাবে যে জন্ম পরিগ্রহ হয়, এ জন্মের 
আয়ু অর্থাৎ জীবনকাল ও ভোগও এ কম্মাশয় দ্বারা 
নিয়মিত হয় । ঘে কম্মাশয়ের ফল__সমনন্তর জন্মেই অবশ্য 
হইবে, তাহার নাম নিয়ত-বিপাক | নিয়ত-বিপাক কম্মাশয়__ 
মৃত্যুকালে বৃত্তি লাভ করিয়া মরণ সম্পাদনপূর্ববক সমনন্তর 
জন্মের আরম্ভ করে এবং এঁ জন্মের আয়ুষ্কাল ও ভোগ নিয়- 
মিত করে। যে কণ্মাশয়ের কল কোন্‌ সময়ে হইবে তাহার 
স্থিরত। নাই, তাহার নাম অনিয়ত-বিপাক কন্মীশয়। 
মৃত্যুকালে নিয়ত-বিপাঁক কম্মাশয়ের বৃ্তিলাভ হয়, অশিয়ত- 
বিপাক কম্মাশয়ের বৃত্তিলাভ হয় না। ফলত জন্মাবধি মরণ 
পর্য্যন্ত যে নকল কন্ম অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে বৃভ্ভিলাত 
করিয়। তাহা সমনন্তর জন্মের আরন্তক হয়, ইস্ী ওৎসগিক 
নিয়ম ব! সাধারণ নিয়ম | এই নিয়ম__নিয়ত-বিপাক-কন্মা- 
শয়ের পক্ষে খ|টে, অনিয়ত-বিপাক-কম্মাশয়ের পক্ষে খাটে 
না। প্রদীপ-_রূপের প্রকাশক হইলেও এবং নির্বিশেষে 
প্রদীপের সন্নিধান থাঁকিলেও যেমন স্থুলরূপের প্রকাশ হয় 
সুম্মরূপের প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ__সঞ্চিত কন্মোর 
আভিব্যপ্ক হইলেও এবং নির্বিধশেষে মরণের সন্গিধান থাকি- 
লেও মরণকালে নিয়ত-বিপাঁক-কন্মীশয়ের অভিব্যক্তি হয় 
অনিষুত-বিপাক্ষ-কন্মাশয়ের অভিব্যক্তি হয় না। অনিয়ত- 
বিপাক-কর্মাশয়ের তিনপ্রকার, গতি বা পরিণাম হইতে 
পারে অনিয়ত-বিপাক কোন কর্ম কল প্রদান না করিয়া 
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বিনষ্ট হয়,কৌন কর্দ-_প্রধীন কর্দের গুণীভূত হইয়! অবস্থিত 
হয়। কোন কর্-_নিয়ত-বিপাক বলবৎ কর্মাত্তর কর্তৃক 
প্রতিরুদ্ধ হুইয়া চিরকাল বা দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে । 
পুণ্যকর্ম বিশেষের অভ্যুদয় হইলে তৎগ্রভাবে-_ফল প্রদান 
না করিয়াই পাপকন্মা বিনষ্ট হয়। বৈদিক যজ্ঞাঁদিতে 
পশুহিংসা আছে। সাংখ্যমতে বিধি-বোধিত হিংসাতেও পাপ 
হয়, ইহ! যথাস্থানে বলিয়াছি। স্থঘীগণ তাহা স্মরণ করি- 
বেন। জ্যোতিষটোমাদি যজ্ৰ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পশুহিংসা-জনিত কিঞ্চিৎ পাঁপও হয়। এ পাপকর্ণ 
প্রধান-কর্ম্ের গুণীভূত হইয়া থাকে । উহা! স্বতন্ত্র তাবে 
ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যখন জ্যোতিষ্টোমাদি 
রূপ প্রধান কর্দের ফল হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে 
পশুহিংসা-জনিত পাঁপেরও ফল হইবে। স্থতরাং তাঁদৃশ 
পাপ-_ প্রধান কর্মের গুণীভৃত হুইয়া অবস্থান করে। 'বলবৎ- 
কর্মান্তর বারা গ্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাঁক কন্মীশয় ফল 
প্রদান না করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। উক্ত কন্মাশয়ের 
অবিরুদ্ধ অথচ সাহায্যকারী কর্মান্তর যে পর্য্যন্ত তাহাকে 
ফলপ্রদানোন্মুখ না করিবে, সে পর্যন্ত এ কন্মমাশয় বীজভাবে 
বা অভিভূত অবস্থায় অবস্থিত , থাকিবে। তথাবিধ 
কর্মাত্তর যখন তীদৃশ কর্মীশয়কে ফলোন্মুখ করিবে, 
তখন তাঁহার বিপাঁক আরম্ত হইবে । এ বিপাকের দেশ, 
কাল ও নিমিত্ত অবধারণ করা দুঃসাধ্য । অর্থাৎ 
কোন্‌ নিমিতের সাহায্য লাভ করিয়া ,কোন্‌ . দেশে 
কোন্‌ কালে অভিভূত কণ্্াশয় ফলোন্মুখ হইবে এবং ফল 
২৯ 
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প্রদান করিবে, তাহ! নিরূপণ করিতে পারা যায় না। এই 
জন্য এতাদৃশ কর্গগতি বিচিত্র ও ডুর্বিজ্ঞান। স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাদিকাল হইতে কত কর্মীশয় 
সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ভাবধারণ বা সংখ্যা করা 
দুঃসাধ্য । এই অসংখ্য কর্ম্মীশয়েয় ফলতোগের জন্য জীব 
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বার মরি- 
তেছে। জন্ম মরণের মধ্যবর্তী ছুঃখভোগ ত আছেই। 
এস্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হুইবে 
না। ভক্তের উক্তিটী এই,_ 
' ্মানীনা নতবন্মঘা নব দ্ববঃ ক্বীজদ্যা, ঘা লুলিন্ধা- 

্ীমাজ্ামন্তব্বাব্ববান্িঅবক্নন্দীনবত্যালছি | 

সীনী ঘত্যদি না: ঘমীছ্য মননন্, অন্বাভিছিন ইস্থি ঈ 

নী পত্রুত্থি জা ঘ লানম ভ্বললীনীভমাঁ লুনিজ্ধান্‌ ॥ 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই । ভক্ত বলিতেছেন, ছু. শ্রীকৃষ্ণ, 
নট যেমন সামাজিকদিগের গ্রীতিসম্পাদনোদ্েশে নানাবিধ 
বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্য 
উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ তোমার প্রীতির জন্য অদ্য 
র্ধ্যস্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, বাঁ চতুরশীতি 
লক্ষ দৃশ্য তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। পরিতৃষট- 
সামাজিকদিগের নিকট হইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 
অতএব হে ভগবন্‌, আমার প্রত্যুপস্থাপিত দৃশ্য দর্শন করিয়! 
যদ্দি তুমি গ্রীত হইয়া থাক, তবে আমার বাঞ্িত পুরস্কার 
আমাকে প্রদান কর। পক্ষাস্তরে, যদি তুমি প্রীত না হইয়া 
থাক, তর্বে আমাকে বল যে এরূপ দৃশ্য আর*আমার নিকট 


বৈরাগ্য । ২২৭. 


উপস্থিত করিও না। স্তৃধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভক্ত 
উভযথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন । ভগবান্‌ বাঞ্ছিত ফল 
প্রদান করিলে মুক্তিফল প্রদান করিবেন, তাহা স্প্$উই বুঝ 
যাইতেছে । কেননা, মুক্তিই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল। পক্ষা- 
স্তরে ভগবাঁন্‌ যদ্দি তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদৃশ 
দৃশ্য পুনর্ববার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে 
ফলে ভক্তের মুক্তিফল লাভ হইতেছে । কেননা) তাহা হইলে 
আর জন্ম হইবে না। বেশ বা দৃশ্যগুলি আর কিছুই নহে, 
জন্ম পরিগ্রহ মাত্র। তক্ত প্রকারাত্তরে জানাইতেছেন 
যে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ 
হয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 

হান ্বজনিমন্ী অত্র লনব্বজন্ধল্‌। 

জলিজ বলু্বপ্বত্ব দছিজ হ্য়ব্ন্ধল্‌। 

দতত্রাহীলা ন্বনিমন্বনুবদ্বত্ব ভালই । 

নলীমি লামা লানা: জ্নিনাতিন্ি বনজ । 

ভন্নমান্বীন্মর্ম জানমাল্লাল যী নল লাহঘিন্‌। 

ঝ হত আআক্প্রানী ব্ান্‌ ঘ্লযীসনি ঘামলান্‌। 

স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ বৃক্ষা্দি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, 

জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্ত মকরার্দি যোনিতে নব লক্ষ, 
কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্বাদি, 
যোনিতে ত্রিংশল্লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে 
চতুরশীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়।, মনুষ্য জন্মেও 
প্রথমত কুৎসিতাদি মনুষ্যকূলে ছুই লক্ষ জন্ম' হয়।, ভ্রমে 
জীব উত্তম হইতে উত্তম জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম লাভ 


২২৮ অফম লেকৃচর। 


করিয়| যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে 
পুনর্ববার পূর্বরূপ যাতনা ভোগ করে। স্বধীগণ দেখিতেছেন 
যে, বানর জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়, ইহ! এতদ্েশীয় 
আঁচীর্ধ্যগণ অবগত ছিলেন। ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
বলিয়া পরিগণিত হুইতে পারে না । সে যাহা হউক । ভগ- 
বান্‌ মনু উত্তমাধমরূপে পুণ্য পাপের ফল এবং সংসারগতি : 
নির্দেশ করিয়! বলিয়াছেন, 
হনা ভদ্বান্য জীনব্য বানী: ব্ীনন শবনষ্বা। 
ূ অন্মনীঃদ্ন্মীনধন প্ন্ম' ্ত্যান্‌ ঝহা লন: । 
ধর্ম ও অধর্ম অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবি 
চিত্তে পর্যালোচনা করিয়া! অর্থাৎ ধর্ম আচরণ করিলে উত্তম 
গতি এবং অধর্দম আচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি 
হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচন! করিয়া অধর পরিহারপূর্ব্বক 
সর্বদা ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। শ্রুতি +ধর্মফলেও 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য 
শ্রুতি বলেন,__ 
হলত্যধন্ক জন্মজিনী বীন্ধ: ছীযন হনন্বাযূন 
স্ত্যাজিনী লীন: ছীতী। 
ইহলোকে কৃষ্যা্দি সম্পাদিত শম্তাদিরপ ভোগ্যবস্ত 
যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পাদ্িত লোক বা 
ভোগ্যবস্তও সেইরূপ ক্ষয়গ্রাপ্ত হয়। মুণ্ডকশ্রুতি বলেন,_ 
দহীছ্য জীজান্‌ জন্মাদ্বিনান্‌ রাস্কাযী- 
“লির্নবৃ্মামানাধ্যজন: জনন । 
কর্মসঞ্চিত লোক বা৷ ভোগ্যবস্ত কর্্সঞ্চিত ঝুলিয়াই অনিত্য। 


বৈরাগ্য। ২২৯. 


এই সংসারে সমস্ত লোক বা ভোগ্যবস্ত কর্ম সম্পাদিত সৃতরাং 
অনিত্য। এই সংসারে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই। যথা- 
সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ 
করিয়! ব্রাক্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুষার্থ বা 
পুরুষের অভিলষণীয় বস্তু চতুর্বিধ ) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, 
ইহা! যথাস্থানে বল! হইয়াছে । ধর্ম, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব 
প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট, অনুমান-গম্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ। মোক্ষের নিত্যত্ব 
শাস্ত্র বোধিত ও অনুমান গম্য | মোক্ষ-_ব্রন্মজ্ঞান-সমধিগম্য | 
ব্হ্ষজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বলা 
হইয়াছে । বিনশ্বর ক্ষণিক স্বখেব লালসায় বিষুগ্ধ হইয়া 
অবিনশ্বর স্থতরাং চিরস্থায়ি মোক্ষের জন্য সমুদ্যুক্ত না হওয়া) 
কাঞ্চনের জন্য যত্ব ন। করিয়। আপাত-রমণীয় চাকচিক্যশালী 
ধুলী মুষ্টির জন্য যত্র করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির 
পর্য্যালোচন! করিলে বুদ্ধিমানের তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হওয়া উচিত। লোকে স্তুখী হইবার অভিলাষে অর্থোপার্জুনের 
জন্য প্রাণপণে চে যত্বর করে । অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল 
যে বিপুল পরিশ্রম করা হয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য সখ 
অতি যৎসামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি 
লোকের কেমন মোহ যে অগ্প শ্থ লাভের প্রত্যাশায় 
দুঃখরাশি ভোগ করিতে কুগিত হয় না। কেহ কেহ স্থখের 
আশায় দুঃখরাশি ভোগ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ 
করে। স্থখের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে *সক্ষম হয় না। 
লোকের তাহাতেও জক্ষেপ নাই । কবি যথার্থ বলিয়াছেন,__ 
দীল্ঞা লীক্দ্ী সলীহনবিহান্ব্ন্মনুল জমন্‌।” 


২৩০ অষ্টম লেক্চর। 

মোহময়ী প্রমোদ মদির! পাঁন করিয়া জগৎ উম্মত হই- 
যাঁছে। অর্থের উপার্জন করিলেই যথেষ্ট হইল ন|। ততোধিক 
কষ্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে । দন্থ্য প্রভৃতি হইতে অর্থ 
রক্ষ! কর! সামান্য কষ্টকর নহে। অর্থ দেখাইয়া দিবার জন্য 
দস্ত্য__গৃহস্থকে কতই না যাতনা গ্রদান করে। কিন্তু তাহা 
হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহীও স্বীকার, তথাপি 
অর্থ দেখাইয়া দেওয়! হইবেন । কি জন্য এত কষ্ট করিয়৷ 
অর্থের উপার্জন ও রক্ষা করা হয়, তাহা ক্ষণকাঁলের জন্য 
বিবেচনার বিষয় হয় না। এখানের উপার্জিত অর্থরাঁশি এখানে 
রাখিয়া একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা 
তাঁবিবার সময় হয় না। কবিষে ইহাদিগরকে উন্মাত্ত বলি- 
যলাছেন, তাহ অত্যুক্তি বলিতে পার! যাঁয় না। মহাভারতে 
বলা হইয়াছে__ 

ববব্বাঘ অহ্য নিশ্বান্থা অব লহ্য লিবীদ্ঘনা 
ঘন্বারলাতি সন্্য ভৃবাহব্যসর্ন অহল্‌। 

স্থখের জন্য যে বিতর চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে 
বিভ্তের চেষ্টা না করাই ভাল। পন্কের প্রক্ষালন করা 
অপেক্ষা দুর হইতে পক্বস্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃকল্প । 
কেবল তাহাই নহে অর্থ স্বভাবত বিনশ্বর। যত্বপূর্ববক 
রক্ষা করিলেও ছুই দ্দিন পূর্বেবে হউক ছুই দিন পরে 
হউক তাহা নষ্ট হইবে। অর্থ নষ্ট হইলে কি দুঃসহ মনঃ 
কষ্ট হয়, ভূক্তভোগীর তাহা অবিদিত নহে। প্রাণাস্তিক 
যত্্ করিয়া" আমরা অর্থের আনুগত্য শ্বীকার করিলেও 
অর্থ আমাদিগের আনুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ 


বৈরাগ্য। ২৩১ 


অনায়াসে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুপ্ঠিত হয় না। এ 
অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ করা বাঞ্ধনীয়। অর্থ 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কষ্টের অবধি 
থাকে না। পক্ষান্তরে আমরা অর্থ পরিত্যাগ করিলে আমা- 
দের স্থখের অবর্ধ থাকেনা । কেননা, তদ্দার! পরম স্থখ লাভ 
করিতে পারা যায়। স্তুখ হইবে, এই আশায় লোকের উপা- 
দেয় বিষষ ভোগের বাঁসনা অত্যন্ত বলবতী | কিন্তু স্থিরচিত্তে 
চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাঁদেয়তা বা সৌন্দর্য্য 
নামক কোন বস্তর বস্তরগত্যা অস্তিত্ব নাই । বিষয়ের উপাদে- 
যুতা মনঃকম্পিত মাত্র । দেশ বিশেষে স্ত্রীজাতির সংকুচিত 
চরণ, সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জক | দেশান্তরে উহা৷ কদাকার বলিয়া 
পরিগণিত । কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও কৃষ্ণ কেশ উপাদেয়) 
কোন দেশে বৃষচক্ষু ও স্বর্ণকেশ উপাদেয়। মনুষ্যের পক্ষে 
পায়স উপাদেয় খাদ্য, সুকরের পক্ষে পাঁয়স অনুপাদেয়, 
তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করা যায়, সেই দ্রিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপা- 
দেয়তার কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বারা! বুঝা যাইতেছে 
যে, উপাদেয়ত। নামে কোন বস্তু নাই। উহা কক্পনা- 
মাত্র। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার" তাহাতেই স্বখানুতৰ 
হয়, স্থখানুভরের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য 
এই যে, লোকে স্খের জন্য যেরূপ লালায়িত, দুঃখ-পরি- 
হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্প লালায়িত নহে। সকলের 
পক্ষেই ছুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়া গণ্য। * ছুঃখ ভিন্ন 
নিরবচ্ছিন্ন স্থখভেগ সাঁধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে -অসম্ভব 1 এই 
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জন্য ন্যায়দর্শনে সাংসারিক স্থখেও ছুঃখভাবনা উপদিষ 
হইয়াছে। শ্থখাভিলাষী পুরুষ স্থখকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া 
বিবেচনা করে, স্থখলাত হইলে নিজে কৃতার্থ হইল এইরূপ 
ভাবে। স্থতরাং প্রাণপণে স্বখলাভের জন্য যত্ব করে। 
মিথ্যাসম্কল্প বশত স্থখে ও স্থথসাধনে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত 
হইয়া স্থখভোগের জন্য প্রস্তত হয়। তাঁহা হইলেই, জন্ম, 
জরা, ব্যাধি, মরণ, অনিষ্ট সংযোগ, ইষ্ট বিয়োগ, ও প্রাথিত 
বিষয়ের অসম্পর্তি নিবন্ধন তাহার নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত 
হয়। তাদৃশ হুঃখরাশিকেও সে স্থখ বলিয়া বিবেচন। করে। 
বিবেচনা করে যে, দুঃখভোগ ভিন্ন স্বখভোগের সম্ভাবনা নাই। 
উক্ত দুঃখ-পরম্পরা স্থখানুষক্ত বা স্থখলাভের উপায় বলিয়া 
উহা স্থখরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। উক্তরূপে ছুঃখে স্ৃখ- 
সংজ্ঞ। ভাবনাদ্বার৷ তাহার প্রজ্ঞ। দূষিত হইয়া যায়। তাহার 
ফলে মংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্ৃখুংজ্ঞা ভাবনার 
প্রতিপক্ষতৃত দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা! শাস্ত্রে উপদিষউ হইয়াছে। 
উপদিকউ হইয়াছে বে, স্খ-ছুঃখানুষক্ত বলিয়া স্্রখে 
ছুখেসংজ্ঞ। ভাবনা! করিবে । কেবল ম্বখে নহে, জন্ম 
ও শরীরাদিতেও ছুঃখসংজ্ঞ। ভাবনা করিবে । সমস্ত 
লোক, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, সমস্ত জন্ম ও 
সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখবিজড়িত। 
ছুঃখ__স্বভাবত লোকের বিদ্বিউ | ভুঃখ হইতে নিবি অর্থাৎ 
ছুঃখ-প্রহাণেচ্ছ লোকের পক্ষে, দুঃখ প্রহাণের জন্য দুঃখসংজ্ঞা 
ভাবনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা 
ব্যবস্থিত হইলে সর্বববিষয়ে অনভিরতিসংজ্খ। অর্থাৎ অননুরাগ 
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উপস্থিত হয়। অনভিরতি সংজ্ঞার উপাসনা করিলে স্্বব- 
বিষয়িণী তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ঠা-প্রহাণ ছুঃখবিমুক্তির উপায়। 
প্রাধিত বিষয়ের অর্জন তৃষ্ণা অশেষ দুঃখের আকর। হয়ত 
প্রার্ধিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথবা সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন 
হয়। কিংবা যাহা প্রাথিত, তাহ৷ সম্পূভাবে সম্পন্ন হয় 
না। অথবা প্রার্থিত বি বহু বিদ্ব উপস্থিত হয়। 
অজন তৃষ্ণার উক্তরূপ দোষ অপরিহার্য স্বতরাং তন্নিবন্গন 
নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়া থাকে । যদিই বা কোনরূপে 
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি এ প্রার্থিত 
বিষয়ের অর্জন করিলেও তৃষ্ণার শান্তি হয় না। পূর্ববাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন, 
ধান জালমলালক্য অহা জাল: অন্যভ্যন | 
অমললঘহ: জাল: ছিগলন সান | 

বিষয়াভিলাধি-পুরুষের অভিলধিত বিষয়লাভ হইলেও 
শীঘ্র অপর বিষয়াতিলাষ তাহার গীড়ার কারণ হয়। ইহাও 
উক্ত হইয়াছে । 

ক্সমি তৃহনমি ঘমন্লাতৃত্ুলিলাভমন ঘহানাদৰাম্‌ | 

ন ঘ নল অনল অনমী ভন ভি নু ভুত্ব অনজাম:। 

গবাশ্ব-পরিপূর্ণ সমুদ্রান্ত ভূমিলাভ' করিলেও ধনলোভী 
সেই ধন দ্বারা তৃপ্তিলাত করে না। এ অবস্থায় ধনলোভী 
কি স্থখ পাইতে পারে ? এইজন্য খধিগণ ছুঃখ ভাবনার উপ- 
দেশ দিয়াছেন। নাস্তিক বলেন যে, মৎস্যভক্ষণার্থী যেমন 
কণ্টক পরিহার পূর্বক মুতস্থমাত্র ভক্ষণ করে, সেইরূপ 

ংমারিক সখ হুঃখানুষক্ত হইলেও ছুঃখাংশ পরিহার ুর্ববক 


৩০ 
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স্বখাংশের ভোগ কর! বুদ্ধিমানের কার্য । শ্থখে ছুঃখভাবনা 
মৃর্ধতা ভিন্ন আর কিছু নহে। এতছুত্তরে বন্তব্য এই যে, 
সারে ছুঃখাংশের পরিত্যাগ করিয়া স্থখাংশমাত্রের উপাদান 
করা সন্তবপর হইলে দুঃখভাবনার আবশ্যকতা ছিলনা । 
স্বখের পরিত্যাগ করাও উচিত হইত না। তাহা ত সম্ভবপর 
নহে। স্বখ__ছুঃখের অবিনাভৃত অর্থাৎ ছুঃখের সহিত 
জড়িত। বিষ-সংযোগে ছুপ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহা যে 
বুঝিতে পারিয়াছে, মে যদি দুগ্ধলালসারূপ-মোহবশত 
কদাচিৎ এ দুগ্ধের উপাদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য 
মরণ ছুঃখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। স্থৃতরাং তাহার পক্ষে 
বিষাক্ত ছুগ্ধের উপাদান করা একান্ত অসঙ্গত। তত্র 
সাংসারিক স্থ ছুঃখানুষক্ত ইহা! যে বুঝিতে পারিয়াছে, 
তাহার পক্ষে দুঃখানুষক্ত সাংসারিক স্্খের উপাঁদান করা 
কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক স্্ুখর উপাদান 
না করিলে তাহার সাংসারিক ছুঃখ ভোগ করিতে হয় না। 
আপত্তি হইতে পারে যে, স্থখ দুঃখানুষক্ত হইলে 
ছুঃখও স্খানুষক্ত হইবে । তাহা হইলে ঢুঃখানুষক্ত বলিয়া 
যেমন স্থুথে ছুঃখভাবনা হইতে পারে, সেইরূপ স্ুখানুষক্ত 
বলিয়৷ ছুঃখেও স্তুখভাবনা হইতে পারে। ন্ৃতরাং স্থখে 
দুঃখভাবনা করিতে হইবে, ছুঃখে হখভাঁবনা করিতে হইবেনা) 
ইহাস হেতু নাই। ম্থখলোলুপ দাংসারিকের উপযুক্ত 
আপত্তি বটে।, এই আপত্তির উত্তর একরূপ পূর্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। “হুখে ছুঃখভাবনা৷ করিলে ক্রমে সমস্ত ছুঃখের 
প্রহাণ' হয়। . তদ্বৈপরীত্যে. ছুঃখে স্থভাবনা করিলে 
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অপরিমীম ছুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। তাৎপর্য্য 
টীকাকার বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রভৃতিকে ছুঃখ- 
রূপেই ভাবনা করিবে। তাহাতে অল্প পরিমাণেও স্থখ 
বুদ্ধি করিবেনা। কারণ, তাহা হইতে অনেক অনর্থপরম্পর৷ 
আপতিত হইয়া অপবর্গের বিস্ব সম্পাদন করে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, আপতিকারীর যুক্তিও 
ঠিক হয় নাই। স্থখ__ছুঃখানুষক্ত বা দুঃখের অবিনাভূত বটে । 
স্বখ সম্পাদনের জন্য অনেক ছুঃখভোগ আবশ্যক, 
ইহ! প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। পরস্ত দুখে স্খানুষক্ত বা স্থখের 
অবিনাঁভূত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, স্বখলোভে অনেক ছুঃখ ভোগ সহ করিয়াও 
অনেকে অভিলষিত স্থুথ লাভ করিতে সমর্থ হয় না । তাহার 
পক্ষে ছুঃখভোগ মাত্রই সার হয়। কণ্টক-বেধাদিজনিত 
দুঃখে স্থখের লেশ মাত্রও নাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বর্গন্থখেও দুঃখের সম্তেদ রহিয়াছে। 
অতএব ছুঃখ পরিহার পূর্বক স্তখ মাত্রের ভোগ, একান্ত 
অসম্ভব। স্ৃতরাং দুঃখানুষক্ত স্থখকে হেয় পক্ষে নিক্ষিপ্ত 
করাই সর্বথা স্থুসঙ্গত। অতএব বলিতে হইবে যে, 
সাংসারিক সুখে দুঃখ ভাবনার উপদ্দেশ সমীচীন হইয়াছে। 
আরও বিবেচনা করা আবশ্যক । নীতিশান্ত্রকারের! বলেন 
ক্ষব্মস্বালিত্ত নীভূজ্মা। 

অধিক লাভের জন্য অল্প ক্ষতি স্বীকার, কর৷ | উচ্ত। 
নীতিশান্ত্রেরে এই উপদেশ সকলেই র্বাস্তরণে অনু- 
মোদন করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসারে নখ ও দুঃখন্উভয়ই 
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আছে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে যে সংসারে হৃখ অধিক, 
কি' দুঃখ অধিক? হ্থখের ভাগ অধিক হইলে প্রচুর স্থখের 
জন্য অল্প পরিমাণ দুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত হুইবেনা। 
পক্ষান্তরে ছুঃখের আধিক্য হইলে অধিক ছুঃখের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অল্প সুখের ক্ষতি স্বীকার 
করা সমীচীন হইবে। ছুঃখ পরিহার পূর্ববক সখ মাত্রের 
ভোগের যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন অল্প স্থখ 
পরিত্যাগ পূর্বক অসংখ্য ছুঃখযাতনা! পরিহার কর! যে 
অতীব বুদ্ধিমানের কার্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে 
সখ অপেক্ষা ছুঃখের প্রাচুর্য সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভবৰ 
করেন। সাংখ্যকারিকাকাঁর বলেন, 
জন্ব' ম্বন্তনিস্বাব্বমীবিঘান্বষব লন: অন: | 
মচ্ঘ হজীনিয়াকী লগ্মাতিহ্াক্মণহ্নন্ল! | 

ছ্যুলোকাদি সত্যলোকান্ত স্থপ্তি সত্ববনুত্ব। পঙ্বাদি 
স্থাবরাস্ত স্থষ্টি তমোবহুল। সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রের সন্নিবেশ- 
বিশিষ্ট মনুষ্যলোক রজোবহুল। অর্থাৎ ছ্যুলোকাদিবাসি- 
দেবগণের স্থখ অধিক। পশ্বার্দির মোহ অধিক। মনুষ্যের 
ছুঃখ অধিক। হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্থষ্ঠি, ইহা 
সৃষ্টির সংক্ষিণ্ত পরিগরণনা । মনুষ্য যখন দুঃখবহুল, তখন 
তাহাদের পক্ষে অল্প স্খে ছুঃখ ভাবনার উপদ্দেশ সর্ববথা 
সমীচীন হইয়াছে । ছুঃখের আধিক্য ও সুখের অল্লতা-_ 

স্্রলামি ঘি স্তত্বীনি। 

কোন স্থলে কোন ব্যক্তিই স্খী দেখা যায়, এই সূত্রদ্বার! 

সাংখ্যদর্শন কর্তাও স্বীকার করিয়াছেন । উদ্দয়নাচার্য্য বলেন 
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যে, ন্যাযোপাজ্ভিত বিষয়ে অর্থাৎ সৎপথে থাকিয়া যে বিষয় 
অর্জন করা হয়, তাহাতে স্বখখগ্ঠেতিকা কত, দুঃখ দুর্দিনই বা 
কত, তাহা বিবেচনা করা উচিত। তাহাতেও ক্ষুদ্র খদ্যো- 
তের ন্যায় স্থখের ভাগ অল্প। এবং ছুর্দিনের ন্যায় ছুঃখের 
ভাগ অত্যন্ত অধিক। দুর্দিন নিতান্তই কষ্কব। দুর্দিনে 
কদাচিৎ কোন স্থানে কিয়ুৎপরিমাণে খদ্যোত দুষ্ট হয় বটে, 
পরন্ত তন্দার! ছুন্দিনের অন্ধকাঁর অপসারিত হয় না। সেই- 
রূপ ধনোপাজনে কিঞ্চিৎ স্থখ হইলেও তদ্দারা অজরনাদি 
দুঃখের নিবারণ হয় না। ধনের অজরন, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ 
সমস্তই ছুঃখকর। বৈধ উপায়ে ধনাজন করিলেও এই 
অবস্থা । অসছুপায়ে ধনীজ'ন করিলে যে ভয়ঙ্কর দুঃখের 
সম্ভাবনা, তাহা! মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না। 
পরবর্তী নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচাঁ্য মুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না- 
চার্য্যের মতের অনুবাদ করিয়া কুপিত-ফণি-ফণাঁর ছায়ার 
সহিত সাংসারিক স্ত্বখের তুলন! করিয়াছেন। প্রচণ্ড মার্তৃ- 
তাপে পরিতপ্ত পথিক বিশ্রীমার্থ অন্য চ্ছায়ালাভ করিতে 
পারিল না। কুপিত সর্পের ফণার ছায়া দেখিতে পাইল। 
শ্রমাপনোৌদনের জন্য এই চ্ছায়৷ আশ্রয় করিলে ক্ষণকালের 
জন্য আতপ তাপ মিবারিত হয় বটে।' কিন্তু সপ-দংশনে 
মৃত্যু অবস্তাবী। সাংসারিক স্ুখও ক্ষণকালের জন্য শাস্তি 
প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙ্গিক দুঃখপরম্পর৷ দ্বারা 
জর্ভরিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিকার 'আসম্ভব। তুষ 
পরিত্যাগ করিয়া তুল ভোগ করিতে পারা যা, কিন্ত দুঃখ 
পরিবজন করিয। সুখ মাত্র ভোগ করিতে পারা ধায় না। 
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অতএব অল্প স্থখের লোভ পরিহার করিয়া! অনস্ত ছুঃখরাশির 
হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইবার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য | 
স্থখ_ প্রিয় বটে। পরন্ত ছুঃখ-_বিদ্বিষ্ট পদার্থ সন্দেহ নাই। 
স্থখে অভিলাষ অপেক্ষা দুঃখে দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। সাংখ্য- 
দর্শনের একটা সূত্র এই-- 

যণা ভ্ব্বান্‌ জম: ঘ্ববজহ্য ল লঘা ব্বব্বাহলিঘ্বাম: | 

দুঃখ বিষয়ে পুরুষের দ্বেষ যেরূপ উৎকট, স্বখ বিরয়ে 
অভিলাঁষ সেরূপ উৎকট নহে । ম্ৃতরাং স্থখাভিলাষ পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ উৎকট-দ্বেষগৌচর দুঃখের পরিহারের জন্য যত্ব 
কর! উচিত হইতেছে। পাতপ্রল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, 
স্থখও ছুঃখমিআ্িত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ দুঃখের সম্তেদ 
নাই এমন স্খ সংসারে নাই। বিষয়ন্ত্রখের কালেও 
প্রতিকূল বেদনীয় দুঃখ আছে। কেননা, প্রাণীদের 
অল্প বিস্তর গীড়া ভিন্ন ভোগ হইতে +পারে না। 
সৃতরাং স্খ__ছুঃখানুষক্ত বলিয়া ত ছুঃখ আছেই। স্থখানুভব 
কালেও দুঃখ আছে । ফেননা, স্থখানুভব-বুদ্ধি-বৃত্তি বিশেষ | 
বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক, তাহার বৃ্িও অবশ্য ভ্রিগুণাত্মক হুইবে। 
ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণ শ্ুখাত্বক, রজোগুণ ছুঃখাত্বক 
ও তমোগুণ মোহীত্বক। ম্ুতরাং স্খানুভব যেমন 
্খাত্বক, সেইরূপ ছুঃখাত্বকও বটে। স্থখের অংশ অধিকৃ 
ধাক:তে তাহার দুঃখাত্বকত্ব আমাদের অনুভূত হয় না। 
আমাদের অনুভূত ন| হইলেও বিবেকী বৃদ্ধদিগের তাহা! 
অনুভূত হয় ] সুন্ষম উর্ণাতন্ত-_শরীরের অপর কোন স্থানে 
'বিন্যন্ত'ইইলে যেমন ক্লেশকর হয় না, কিন্তু চক্ষুরিক্িয়ের 
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আঁধারে বিন্যস্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্থখান্ুভব 
কালীন সুক্ষম দুঃখ আমাদিগ্ের ক্লেশকর না হইলেও বিবেকী 
দরিগের র্লেশকর হয়। তৃষ্ণাক্ষয-_স্থখ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস 
তৃষা ক্ষয়ের উপায় নহে। ভোগাভ্যাস দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় 
হয় না বরং উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বর্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের 
ভৌগ-কৌশলও তদ্দার! বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহা- 
ভারতে উক্ত হইয়াছে__ 
নলান্বন্দাল: জালানান্ব্মমীবৰান আজালি | 
স্বনিসা জঙ্যানকান ভুত হন।লিবত্বন | 
ধিষয়োপভোগের দ্বারা অভিলাঁষের শান্তি হয় না প্রত্যুত 
দ্বত দ্বারা যেমন অগ্নি বর্দিত হয়, বিষয়োপভোগ দ্বারা অভি- 
লাঁষ সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। স্থৃতরাং বলিতে 
হয় যে বিষয়ৌপভোগ দুঃখের-_হেতু, ছুঃখ প্রহাণের হেতু 
নহে। ভগবান্‌ বলিয়াছেন__ 
বিনযল্িঘঘনীমান্‌ ন্হুস$ম্থনীদলল্‌। 
দহ্য্যান নিপলিন লল্‌ অব হাজব ল্ুনন্‌। 
বিষয়ের মহিত ইন্দ্রিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অম্ুতের 
ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় যে স্থখ, তাহা রাজসন্থখ। 
বিষ্ণপুরাণে বল! হইয়াছে__ 
যতন দীনিজ্ধব ঘ'ঘাঁ জত্ব মলি, জামনী। 
লই বনন্বত্য ব্রীজলমঘনজ্ছনি। 
হে মৈত্রেয়, যে যে বস্তু পুরুষের প্রীতিকর, তাহাই 
: ছুঃখর্ক্ষের বীজ প্রাপ্ত হয়। আপাত স্থখ, বিবেকীরা আদর 
করেন.না। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনেও "আপাতত 
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সুখ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরস্তব উত্তরকালে উহা দুঃখ- 
ময় বলিয়া বিবেকীর! মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন পরিবর্জন 
করেন। বৈষয়িক স্থখের উত্তরকালেও ছুঃখ, অবশ্যস্তাবী। 
এইজন্য উহ্াও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য । বৈষয়িক মুখ 
পরিণামে ছুঃখাবহ। এইজন্য পাতগ্ল ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন__ 

ঝ ব্বব্জর্ধ ভ্ত্তিন্রিসপীল ছনাহীলিনব্যহৃ্ভী ঘং 
বুত্বাপী নিনযাব্বাঘিনী অস্ববনি তৃ-ব্বঘত্ত লিলবদ ছুনি | 
বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দষ্ট হইয়া যেরূপ 

ছুরবস্থ। প্রাপ্ত হয় স্থখাভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি 
ছুঃখপক্কে নিমগ্ন হইয়া সেইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ 
দর্শন বা আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার ভিন্ন দুঃখ প্রহাণের উপায়াস্তর 
নাই। বৈরাগ্য সম্যগ দর্শনের প্রথম দোপান। অতএব দুঃখ 
প্রহাণার্থার প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চে কর! আব- 
শ্যক। সমস্ত বস্তুর দুইটা সংজ্ঞা আছে, শুত সংজ্ঞা ও অশুভ- 
জ্ঞা। ভ্ত্রীশরীরের সৌনারধ্য ভাবনা__পুরুষের পক্ষে এবং 
পুরুষশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা_ স্ত্রীর পক্ষে শুভসংজ্ঞা-তাঁবন!। 
শুভসংজ্ঞ। ভাবন। দ্বারা কাম বদ্ধিত হয় এবং তদানুষর্গিক 
দোষ সকল অবর্জনীয় হয়। স্ত্রীর বা পুরুষের শরীর-_ 
কেশ, লোম, নখ, মাংস, শোণিত, অস্থি, আয়ু, শিরা, 
কফ, পভ, ও মল মুত্রার্দির সমষ্টি, বা আধার বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না! ইহা! হইল অণ্ডভ সংজ্ঞা। এই অশুভ 
জ্ঞা ভাবনা, করিলে কামরাগ প্রহীণ হয়। বিষমিশ্রিত 
অন্নে ধেমন অম্সংজ্ঞা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ্ঞা 
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প্রহাণের জন্য । সেইরূপ শুভসংজ্ঞ বিষয়াশক্তির জন্য এবং 
অশুভ সংজ্ঞা বিষয়াসক্তি-পরিত্যাগের জন্য হইয়া থাকে । 
অতএব বিষয়ের শুতসংজ্ঞা ভাবনা করিয়া বিষয়ীসক্ত হইয়া 
দুঃখ-পন্কে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে । বিষয়ের অশুভ সংজ্ঞা 
ভাঁবন। করিয়া! বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ববক দুঃখ প্রহাণের জন্য 
যত্ব করাই উচিত। তৃপ্রিদীপে বলা হইয়াছে__ 

বব্লসমাঘহীইনয্ ভদ্থা কিন অজামহন্‌। 

ভ্বিনাঘহ্দমন্ন: বন্মানবহিন বন: | 

ন্বিহ্ন্নঘী: বলযাক্ধমবৃষন্্া লাম | 

বন্যন্ততধি দন্সজ্স লাব্ৃহজ্ঞনি দুউন্ল্‌। 

নিজের স্বপ্নাবস্থা ও জাগরণাবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 

করিয়। অপ্রমন্তচিন্তে প্রতিদিন বারংবার উভয়ের চিন্তা 
করিবে । দীর্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্নাবস্থা৷ ও জাগরণাঁবস্থার 
দর্ববথ। সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বপ্পাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থা 
ব। স্ব্প বিষয়ের ন্যায় জাগ্রদ্ধিষয়ও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত 
হইবে । তাহ! হইলে পূর্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে ন| 
ভ্রমে বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। 





৩১ 


নবম লেকৃচর। 
বক্ষ | 


জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থুল স্থূল বিষয় এক 
প্রকার বলা হইয়াছে । এখন পরমাত্মার বিষয় কিছু বলিব। 
বেদীন্তমতে জীবাত্া ও পরমাত্বা। ভিন্ন পদার্থ নহে। জীবাত। 
ও পরমাত্বা বস্তুগত্যা এক পদার্থ । স্থতরাং জীবাত্বার বিষয় 
বলাঁতে পরমাত্মার বিষয়ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সত্য, 
তথাপি পরমাক্সার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ বল! উচিত বোধ হই- 
তেছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্মভেদে পরমাত্বা। দ্বিবিধ, ইহা বলা যাইতে 
পারে। ঈশ্বরের সংবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই- 
যাছে। এখন তরঙ্গ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । 
ঈশ্বর-__সোপাধিক, ব্রন্ম__নিরুপাঁধিক, বা ঈশ্বর__সবিশেষ, 
ব্রঙ্ষ__নির্বিশেষ | তরঙ্গ শব্দের ব্যুৎপ্ভিলভ্যঃ অর্থের প্রতি 
মনোযোগ করিলে সামান্যন্ূপে ত্রদ্মের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
বৃংহ ধাতু হইতে ত্রদ্গ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । বৃংহধাতুর অর্থ 
বৃদ্ধি বা মহত্ব । এই মহন্তের সংকৌচের কোন প্রমাণ নাই । 
শুতরাং নিরতিশয় মত প্রতীয়মান হইবে । কোন বিশেষ 
বিষয়ে মহত্ব বুঝিতে হইবে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়া সমস্ত 
বিষয়ে মহত্ব বুঝা ঘাইতে পারে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, দেশ, কাল ও বন্তরুত পরিচ্ছেদ শুন্য) বাধ্যত্ব ও 
নিত্যশুদ্ধত্ব, ও নিত্যমুক্তত্বাদিযুক্ত বস্তু ব্রহ্মশব্দের অর্থ । 
জড়ত্বাদিশূন্য এবং দোষশুন্য ও গণযুক্তপুরুষের প্রতি লোকে 
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মহৎ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ পুরুয়কে 
মহাপুরুষ বলিয়৷ লোকে সম্মান করিয়া থাকে । 

বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রন্দের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ কিনা স্বরূপই 
লক্ষণ। অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ । 

বব স্ালললন্ন নক্ক । 

ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
ব্রহ্দ__সত্যত্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তন্বরূপ ও আনন্দন্বরূপ 
কিনা সুখম্বরূপ। ব্রদ্ম__সত্যন্বরূপ, এতদ্দারা ত্রহ্ম__অনৃত 
ব্যারৃন্ত বা মিথ্যা-ব্যারৃন্ত, ইহ প্রতীয়মান হইতেছে । জ্ঞানস্বরূপ 
বলাতে ত্রন্ম-_জড়ব্যারুভ বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাঁই- 
তেছে। ব্রহ্গ__অনন্তত্বরূপ, এতদ্দারা কোনরূপ পরিচ্ছেদ 
ন্ষে নাই, ইহা বুঝাইয়! দেওয়৷ হইয়াছে । ব্রঙ্গ সখস্বরূপ, 
এতদ্বারা দুঃখের ব্যারৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে । সত্যত্ব কিনা 
বাধরাহিত্য । ব্রঙ্গ__জগতের বাধের সাক্ষী । অর্থাৎ জগতের 
বাধম্বপ্রকাশ নহে। চৈতন্যন্বরূপ-ব্রহ্ম দ্বারা উহা 
প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে বা ব্রন্মের 
বাধ নাই । কেন না, ব্রন্মের বাঁধ হইলে এ বাধ কাহার দ্বারা 
প্রকাশিত হইবে? ব্রহ্ষ__চৈতন্যত্বরূপ। চৈতন্য সকলের 
প্রকাশক | .চৈতন্য-_নিজের বাধ প্রকাশিত করিতে পারে 
না। চৈতন্য বাধিত হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে না। 
যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাশক "হইবে, ইহা 
প্রকৃতিষ্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না? ন্ট্-শিশু 
সবশিক্ষিত হইলেও যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে 
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পারে না, সেইরূপ চৈতন্য জগৎ্গ্রকাশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম কোন 
কালে বাধিত হয়, ইহা বলিবার উপায় নাই। স্থতরাং 
ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্রহ্ম সর্ববকালে সত্য, 
ইহা শ্বীকার করিতে হইতেছে। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ 
বা চৈতন্যস্বপ | আমরা অন্তঃকরণ-বৃত্তির এবং 
চক্ষুরাদি ইন্ড্িয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুতব করি সত্য, 
পরন্ত অন্তঃকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার 
পরিণামও জড় পদার্থ। জড় পদার্থ নিজে গ্রকাঁশস্বরূপ 
নহে। যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, সে কিরূপে বিষয়ের 
প্রকাশ করিতে পারে? সৃর্ধ্য স্বপ্রকাশ। সু্যগ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত হইয়। ঘেমন অপ্রকাশ-স্বভাব ঘটাদি পদার্থ 
প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ত্রক্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়৷ বুদ্ধিবৃত্তি 
প্রকাশায়মান হয়| পরে প্রকাশায়মান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বার! বিষয়ের 
প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তরগত্যা সৃষ্যাদির প্রকাশও ব্রহ্ধ- 
প্রকাশের অতিরিক্ত নহে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন, 
অহাকিন্ৰনর্ন নজী জনভ্াবঘন$ত্বিজন্‌। 
অন্বন্দলবি অন্ধাবনী লক্মীজী নিত্বি লালজ্ন্‌। 

আদিত্যগত ঘে তেজ ব! প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 
করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎমমস্ত আমার তেজ 
জানিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 

ন লক ভ্ুত্যা মানি ল অন্লাহ্জ 


“ললা নিত্ননী মান্নি ভ্ত্রনীযলবিলঃ | 
'নঙ্নব মান্ননন্তলানি ঘল্গ 


নব লাধা বললি নিলালি ॥ 


ব্রন্ম। ২৪৫ 
ূ্ধ্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ব্রদ্মাকে প্রকাশিত 
করিতে পারে না। চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, এসকলও ব্রহ্মকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগেচির এক 
আমাদের আয়ন্ড অগ্নি কিরূপে ত্রহ্মকে প্রকাশিত করিবে ? 
ব্রন্মের প্রকাশকে অবলম্বন করিযাই জগৎ প্রকাশিত হয়। 
তাহার প্রকাশ দ্বারা সূর্ধ্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত 
হয়। অধঃপিগড ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্রিসংযোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অমঃ- 
পিণ্ডাদিও দাহ করে, সেইরূপ ব্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 
্রন্ম-প্রকীশকে অবলম্বন করিয়া সূরধ্যাদিও বিষয়ের প্রকাশ 
করে। এতদ্দার৷ বন্ধের স্বগ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । যে নিজে 
প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। 
ূরয্যাদি-_জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রন্মের প্রকাশক নহে। 
ব্রহ্ম সূর্ধযাদিরও গ্রকীশক | এই জন্য ব্রন্দ_-প্রকাশকের 
প্রকীশক বলিয়। কথিত হইয়াছেন । শর্গত বলিয়াছেন__ 
নক্কল্ল' জ্স'লিনা জ্লীনিভ্বাতৃঘাজনিতী নিত: | 
সেই শুদ্ধব্রক্গ__সর্ববপ্রকাশক অগ্যাদিরও প্রকাশক । আত্ম- 
বেভ্তারাই তাহাকে জানেন। বিদ্ভারণ্যমুনি বলেন যে, 
সমস্ত বস্ত্র যদ্দারা অনুভূত কি না প্রকাশিত হয়, তাহার 
নিবারণ করা অসম্ভব ব্রন স্বয়ং অনুভব স্বরূপ । এই জন্য 
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোচর হন না। ্রহ্ম_ জ্ঞাতা' 
বা জ্ঞান স্বরূপ। তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা, ব1 জ্ঞান নাই, 
সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। ' মধুর-রস-যুক্ত 
গুড়াদি বস্ত_ম্ষসংস্থউ 'অন্য বস্তুতে মাধূর্য্যের অর্পণ করে 
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অর্থাৎ অমধুর বন্তুও গুড়াদি সংযোগে মধুর হয়। অমধুর 
বস্ততে যেমন মধুর বস্ত কর্তৃক মাধুধ্যের অর্পণের অপেক্ষা 
আছে,মধুর স্বভাব গুড়াদিতে সেরূপ মাধুর্ষ্যের অর্পণের অপেক্ষা 
নাই। এবং গুড়াদিতে মাধুর্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাদৃশ 
বস্ধন্তরও নাই। তাহা ন| থাকিলেও গুড়ার্দি যেমন 
স্বভাবত মধুর, সেইরূপ ত্রহ্মচৈতন্য দ্বারা অপরাপর 
সমস্ত বন্ধ জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। ব্রন্মে চৈতন্যের অর্পক 
বা বর্ষের প্রকাশক বন্তুন্তর ন! থাকিলেও ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য 
স্বরূপ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। ব্রহ্ম ঈদৃশ বা 
তাদৃশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না, যাহা ইন্দি- 
যের বিষয়, তাহাকে ঈদৃশ বলা যাইতে পারে । যাহা ইন্ছরিয়ের 
অবিষয় বা পরোক্ষ, তাহার নাম তাদৃশ। ব্রহ্ম বিষয়া 
স্থৃতরাং ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন্। এই জন্য তীহাকে ঈদৃশ 
বলা যায় না। ব্রহ্মহই আত্মা। আত্মা সকলের সংবন্ধেই 
অপরোক্ষ। আত্মা পরোক্ষ নহে। অতএব ত্রঞ্ জ্ঞানের 
অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ। স্তবতরাং স্বপ্রকাশ। এইজন্য 
্রহ্মকে তাদৃশও বলা বায় না। ব্রহ্ম যেমন জ্ঞান স্বরূপ, 
সেইরূপ অনন্তন্বরূপ| যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনন্ত 
বল! যায়। অন্ত কিন! সীম! অর্থাৎ পরিচ্ছেদ । পরিচ্ছেদ 
ভ্রিবিধ) দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তকৃত। স্ষ্ট বস্তুর এই 
ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ আছে। ঘট-_একটী স্যষ্ট বস্ত। ঘটের 
দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট এক দেশে থাকে, অপরাপর 
দেশে থাকে না। এই জন্য ঘটের দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। 
'উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাঁকিবে 
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না। উৎপত্তির পরে বিনাঁশের পূর্ববকাল পর্য্যন্ত ঘট থাকে। 
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট-_পটাদি 
বস্ৃন্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তকৃত পরিচ্ছেদও 
আছে। যাহার এই ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি ব্রহ্মা । 
্রক্ম সর্বব্যাপী বলিয়া, তাহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ হইতে 
পাঁরে না। নিত্য বলিয়া কাঁলকৃত পরিচ্ছেদ হইতে পারে 
না। ব্রহ্ম সকলের আত্মা বলিয়! বস্তকৃত পরিচ্ছেদও হইতে 
পারে ন। আরও বিবেচনা কর! উচিত যে, দেশ, কাল 
এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে। উহার ত্রন্ে 
পরিকল্পিত মাত্র। যাহ ব্রন্মে পরিকল্পিত, তদ্দার! ত্রন্মের 
পরিচ্ছেদ হইতেই পাঁরে না । অতএব ব্রহ্ম অনন্তন্বরূপ। 
নন ননি, গ্হ্যললঘ্‌ 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা গ্রপঞ্চের নিষেধ কথিত হইয়াছে। 
সুতরাং প্রপঞ্চ দ্বারা ব্রন্ষের পরিচ্ছেদের আশশ্কাও হইতে 
পারে না। সর্ববঙ্জাত্মমূনি বলেন যে, অস্থুলাদি বাক্য দ্বার! 
'দ্বতের উপমর্দ না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
না হইলে, ব্রন্মের অনন্তত্ব নিঃসংশযে প্রতিপন্ন হ্য 
না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধূত হইলে উহা নিঃসন্দেহে 
প্রতিপন্ন হইতে পারে । আকাশে কদাচিৎ গন্ধর্ব- 
নগর দৃষ্ট হয়। উহ। মিথ্যা। মিথ্যাভূত গন্ধব্ব নগর 
দ্বার যেমন 'সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ হয় না। সেইরূপ 
পরিদৃশ্যমান মিথ্য। তৃত প্রপঞ্চ দ্বারা সত্য বুকের পরিচ্ছেদ 
হইতে পারে না। ত্রন্ম আনন্দ স্বরূপ বা সুখস্বুরূপ। ত্রচ্মই 
জীব ভাবাপন্ন হুন্‌। জীবাত্াতে সকলের শ্রীতি আছে, ইহা 
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সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যেন চিরকাল 
বিদ্ভমান থাকি, আমার যেন অভাব হয় না, 
ইত্যাকার প্রীতি আত্মাতে পরিদৃষ হয়। আত্ম! স্থখস্বরূপ 
না হইলে আত্মাতে গ্রীতি হইত না। কেন না, একমাত্র 
' স্খই প্রিয় পদার্থ। পুত্রকলত্রাদিতেও লোকের প্রীতি আছে 
বটে, কিন্তু পুত্রকলত্রাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুন্রকলত্রাদি 
সুখের সাধন বলিয়া প্রিয়। আত্ম! স্বভাবত প্রিয়। এই জন্য 
আত্ম স্তখন্বরূপ | কারণ, স্থখ স্বভাবত প্রিয় । তত্ববিবেক- 
কার বলেন, 
নন্‌ দ্রলালাঘমন্মন ননমন্যাঘলান্ানি | 
ক্মনত্বন্‌ নহমন্দল দহমাননুনালল; | 

পুত্রকলত্রাদিতে যে প্রেম আছে, সে প্রেম আত্মার্থ। 
পুত্র কলত্রাগ্যর্থ নহে। আত্মার জন্য লোকে পুত্র- 
কলত্রাদিকে ভাল বাসে, পুত্রকলত্রাদির জন্য পুত্রকল- 
ভ্রাদিকে ভাঁল বাসে না। আত্মাতে প্রেম কিন্তুষঈঅন্যার্থ নহে, 
উহা স্বভাবিক। পুত্রকলত্রাদিতে প্রেম সোপাধিক, 
আত্মাতে প্রেম নিরুূপাধিক | অতএব আত্মীতে প্রেম 
পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ । 

সংক্ষেপশারীরক কার বলেন যে, প্রত্যক্ষ,অনুমাঁন ও শব্দ 
প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মার স্থখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন যে, 
্যুপ্তিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান থাকে না| 
সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের বা বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে 
ুযুপ্তি অবস্থাই হইতে পারে না। স্থযুণ্তি অবস্থায় বিষয় 
জ্ঞান খাঁকেনা বলিয়া তৎকালে বিষয় জ্ঞান জন্য স্থখ হইতে 
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পারে না। অথচ স্থযৃণ্তি কালে সখের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
কেন না, আমি স্খে নিত ছিলাম, ইত্যাকারে স্প্তোখিত 
পুরুষের স্ুযুপ্তি কালীন স্থখের স্মরণ হয়, ইহ! অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। স্থযুপ্তিকাঁলে স্থখের অনুভব ন! 
হইলে স্থপ্তোথিত পুরুষের তাদৃশ স্মরণ হইতে পারেনা । ফল 
কথা, স্বৃত্তি কালে জীবান্মার উপাধি অজ্ঞানে প্রলীন 
হওয়াতে জীবাত্মা পরমাত্নীর সহিত একীভূত হইয়া যায । 
তৎকালে পরমাত্ার স্থখরূপতা স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। 
সযুপ্তিকাঁলে পরমাত্মার নিরুপাধি স্থুখ অনুভূত হয় বলিযু! 
সকলেই কোমল শয্যাদি সম্পাদন পূর্বক ্ুুপ্তির জন্য যত্ব 
করিয়া থাকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার 
স্বখরূপতা স্ুষুপ্তিকালে প্রত্যক্ষ-সংবেগ্ | মধুসুদন 
সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্তুখ-প্রত্যক্ষ হইয়া 
থাকে তৎসমস্ত আত্মম্বরূপ স্খকেই বিষয় করে মত্য, 
কিন্তু জাগ্রদবস্থার স্বখ__বিষয়ান্ুভব জন্য, এরূপ 
আশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য স্তুযুপ্তিকালীন 
প্রত্যক্ষের উপন্যাস করা হইয়াছে। স্থযুণ্ডিকালে কোন 
বিষয়ের অনুভব থাকে না, স্থৃতরাং তৎকালীন স্বখ বিষয়ানু- 
তব জন্য, ইহা বলিবাঁর বা আশঙ্কা করিবার উপায় নাই। 
যেমন বৃহৎ প্রঅঅবণোখিত জল নানাস্থানে নানাভাবে আবদ্ধ 
হইয়া ক্ষুদ্র বৃহ নানাবিধ জলাশয়ের স্থষ্টি করিলেও এ সকল 
জল মূলপ্রজ্রবণোখিত জলের অংশমাত্র। (স্ইরূপ জগতে 
ীন্থখ চন্দনস্তুথ প্রভৃতি যে কোনরূপ স্থখ আছেঃ তাহা ন্যুনা- 
ধিকরূপে ব্রন্স্বরূপ স্খের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র । 
৩২ 
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প্রজ্রবণস্থানায় ব্রহ্গস্বরূপ শ্বখ যে কত অসীম কত বৃহৎ 
তাহার ধারণা করা অশ্মদাদির সাধ্যাতীত। শ্রর্ঘতি 
বলিয়াছেন), 
হনভ্ৰবালন্ত্যান্মানি মুলালি লালাবুনজীমন্নি | 
সমস্তভৃত এই ত্রহ্মানন্দের মাত্রা বা অংশ উপজীবন 
করে। নির্মূল মলয়ানিল বহমান হইলে যেমন তালরৃন্তের 
প্রয়োজন হয়ু না, সেইরূপ ব্রন্গানন্দলাভ হইলে ক্ষুদ্র বৈষয়িক 
আনন্দের প্রয়োজন থাঁকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক 
যসামান্য শ্ুখের জন্য এতই উন্মত্ত যে, পরম স্ত্খের 
চিন্তাও আমাদের মনে উদ্দিত হয়না! সংক্ষেপ-শারীরক- 
কার সৌধুপ্ত প্রত্যক্ষ দ্বার আত্মার স্খরূপত্ব সমর্থন করিয়া 
বলিয়াছেন 
বল্ল অহ্ঘলিত্ব অন অক্ব্বি ন্িত্িন্‌ 
মাহাঞ্যবজ্লনি তব অলিজঘলঘরঅ | 
ননবষাযন্নি ছি ভব ্ঘরঘাত্মা-? 
ব্বল্‌ দন্মমাক্সলি হল ত্তত্বনাহ্য লক্মান্‌ ॥ 
ইহার তাৎপর্য এই | কাহাঁকে স্তখ বলা যাইতে পারে ? 
কোন্‌ পদার্থ স্তখ বলিয়৷ অভিহিত হইবে? তাহা নির্ণয় করা 
উচিত হইতেছে । "লক্ষণের দ্বার! সমস্ত বস্তুর পরিচয় হইয়৷ 
থাকে । লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না। যেমন যাহার 
গল-কম্বলাদি আছে, তাহাকে গো বলা যাঁয়। যাহার শাখা ও 
পল্লবাদি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বলা যায় ইত্যাদি । লক্ষণ- 
শব্দের এক অর্থ পরিচায়ক | লক্ষণ শব্দের দার্শনিক অর্থা- 
স্তর থাঁকিলেও পরিচায়ক অর্থও দীর্শনিকেরা স্বীকার করিয়া- 
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ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্দের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে বলিয়া পরিচায়ক 
অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। লক্ষণ শব্দের 
অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহা হইলে লক্ষণের দ্বারা বস্তর 
পরিচয় হয়, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব কাহাঁকে 
স্নখ বলা যাঁয়, ইহ। নির্ণয় করিতে হইলে, স্থখের লক্ষণ কি, 
প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়ু। সকলেই বৈষয়িক স্থুখ 
অনুভব করিয়া থাকেন। বৈষয়িক স্তুখে যে লক্ষণ আছে, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্থখপদার্থের পরিচয় পাওয়া, 
যাইতে পারে । ধাঁহারা শ্থখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা 
স্লখেরলক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপে বলিয়া থাকেন্‌। তাহার! বলেন ষে, 
সমস্ত বস্তু যদর্থ অর্থাৎ যাহার জন্য গ্রীতিবিষয় হয়, এবং যে 
নিজ-সতত। ছারাঁই অর্থাৎ স্বস্বরূপেই প্রীতিবিষয় হয়,যে অন্যের 
জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থখ। অ্রক্চন্দনাদি প্রীতি- 
বিষয় হয় কেন, না অবক্চন্দনাঁদি ব্যবহার করিলে স্ত্খ হইবে 
বলিয়া, অর্থাৎ স্থখোপকরণ অ্রক্চন্দনাদি স্ুখার্থ বা সখের 
জন্য প্রীতিবিষয় হই! থাকে । উহা! স্বতঃ প্রীতিবিষয় হয় 
না| স্রখ__অন্যের জন্য গ্রীতিবিষয় হয় না, স্থুখ স্বতই প্রীতি- 
বিষয়। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বৈষয়িক সুখে 
এই স্থুখলক্ষণ সকলেই অনুভব করেন্‌। প্রত্যগরাত্মাতেও 
এই স্থুখলক্ষণ বিদ্যমান । প্রত্যগ্রাত্মা অন্যের জন্য প্রীতি- 
বিষয় হয় না। প্রত্যগাত্বা স্বতগপ্রয়। আসপরাপর বস্তু 
্রত্যগাত্মার জন্য প্রীতিবিষ্য় হইয়া থাকে । উহার! ব্বৃতঃ 
প্রয় হয় না। এ্রতদ্বার! ্রত্যগাত্মার ন্থখরূপত্ব অনুমিত 
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হইতে পারে । যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক স্থখ-__স্থখ বলিয়া 
অভিহিত হয়, প্রত্যগাত্মাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব 
বৈষয়িক সখের ন্যায় প্রত্যগাত্মাও স্থখরূপ। এইরপে 
প্রত্যগাত্মার স্থখরূপত্ব অনুমান করিয়া সংক্ষেপশারীরককার 
প্রকারান্তরেও প্রত্যগাত্বীর স্বখরূপত্বের অনুমান করিয়াছেন্‌। 
তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে । 

প্মান্ঘাপ্রিকমুত্বানি লীঘলল্ৰ: 

ঘ সন্সমালনি জলদি লিন্মবিত্ব: | 

গলস্বুনহদি নন: বব্বলারুলাল 

নযাধিজীদি ল ভযাললি লিল্প,বীন ॥ 

নিরুপাধি অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক প্রেম, 

স্খব্যতিরিক্ত বস্ততে উপলব্ধ হয় না। অর্থাৎ সখ স্বাভা- 
বিকপ্রিয়। তত্ভিন্ন অন্যান্য বন্ত স্বাভাবিকপ্রিয় নহে । উহা 
স্বখের জন্য প্রিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম এপ্ত্যগাত্্াতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, ছুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি 
প্রাণীরও প্রত্যগাতআ্সাতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ। যে 
স্থানে দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, গ্রাণপণে 'ধাবমান হইয়া আবি- 
লন্বে তাহার! সে স্থান পরিত্যাগ করে। ছুঃখ পরিহারের 
জন্য তাহারা এরূপ "করে সত্য, কিন্তু প্রত্যগাত্বীতে প্রেম 
না থাকিলে প্রত্যগাত্মার ছুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা যদ্ত 
হইতে পারে না। যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার দুঃখ 
দূর করিবার স্তন্য সচরাচর লোকে চেষ্টা করে। যাঁহার 
প্রতি প্রেম নাই, তাহার দুঃখ দুর করিবার জন্য লোকের 
যত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে 


ব্রন্মা। ১৫৩ 


অন্যেপরে ক। কথা, কৃমিরও প্রত্যগাত্মীতে স্বাভাবিক প্রেম 
আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,_ 
নইনন্‌ দঘ: স্বলান্‌ পঘী বিন্মান্‌ সতরান্মত্ান্‌ বজ্বজান্‌। 
পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অধিক কি, জগতে যে কিছু 
প্রিয় পদার্থ আছে, তৎুসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর। 
সুতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শীত 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এতদ্দারা আত্মার সুখরূপত্ব অনুমান 
কর! যাইতে পারে । অনুমান কর! যাইতে পারে যে, শখ 
ভিন্ন কোন বন্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না; 
(কেবল স্তুখেই স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃক্ট হয়। আত্মা- 
তেও স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
আত্ম। স্থখস্বরূপ। ডক্তরূপে আত্মার স্তখরূপত্বের অনুমান, 
নৈযাধিকও নিবারিত করিতে বা অস্বীকার করিতে পারেন 
না। আল্মার হ্থখরূপত্ববোধক শ্রুতি পূর্বেই কথিত হইয়াছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে) ধর্দা__ধন্মীর লক্ষণ হইয় 
থাকে । যেমন অস্বত্ব অশ্বের লক্ষণ, ঘটত ঘটের লক্ষণ, 
গন্ধবন্ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি । ব্রন্ষের কোন ধর্ম নাই। 
্ন্ধ সত্যাদি স্বরূপ । ব্রন্মের ধর্মরূপে অভিপ্রেত সত্যত্বাদি 
বন্তগত্যা সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। সুতরাং সত্যত্বাদি 
্রহ্ত্বরূপ- ত্রন্বৃত্তি ধর্্দ নহে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে 
সত্যত্বাদ্ি ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে ? এই প্রম্মের উত্তরে 
র্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বলেন যে ্রহ্ম নিরধপ্মক হইলেও নিজের 
অপেক্ষায় নিজেরই ধর্মধশ্মি-ভাঁব কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ 
্রন্ষে বস্তগতা] ধর্দধর্শি' ভাব নাই। কিন্ত ধর্ধর্মিভাব কল্পিত 
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মাত্র। সত্যত্বাদি ধর্ম ব্রন্মে কল্পিত হইলেও উহা ব্রন্মের 
লক্ষণ'হইতে পারে। পুজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্ধ্য পঞ্চপাদিকা 
গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
ক্মালন্হী নিমআাব্বলষী লিন্সলত্্ব লি নি অনা: | 
জলদি ্বনন্যান্‌ ছঘনিনাবমাঘন্ী ॥ 
আনন্দ, বিষয়ানুভব ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এ সকল ধর্ম 

আছে। উহারা বস্তরগত্যা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ না হইলেও 
পৃথকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, 
ব্রন্মের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা প্রতিপাদদিত হইল। পরিকল্পিত 
ধশ্মধরন্্ম-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সর্ববজ্ঞাত্ম মুনি বলেন, 
ঝল্াঘেক্বি ক্াললা জানলাম ঘল্সবত্ব ব্রভমব্্া নর নন্্ন। 
ঘন্সছিন্ন লানিংলানন্াঘ: দুখী নী আানধন্যীদঘী: ॥ 
স্মালন্হত আবানলা আ্সাললাঘালানন্ত্র নিন লিলিজক্ুম্‌ | 
বল্যঘির্ন লালিবজ্জান্জাঘ: ঘুষ নত ইটাদীভ্াার | 
'সানন্হুল ঘন্যনা ঘন্সনাঘামাল বৃ লিবিাল মিম | 
ঝল্সীন্ন লালিবজাহজ্ান: দুর্থ নহন অন্সবীঞ্আীঘন্লী: | 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই | সত্যে জ্ঞানত। আছে, জ্ঞানেও 
সত্যতা আছে। আনন্দেও জ্ঞানতা আছে) জ্ঞানেও আনন্দতা 
আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যেও আনন্দতা আছে। 
অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা সর্ব! অভিন্ন । ইহা- 
ধিগের পরম্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য-যদি জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ হয়, তবে স্পঞ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য-জ্ঞান 
নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয় 
বা! জ্রেয়,তাহা সত্য হইতে পারে না। প্রপঞ্চ_ জানের বিষয়, 
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অথচ প্রপঞ্চ সত্য নহে । প্রপঞ্চ মিথ্যা! | সত্য-_ জ্ঞানের বিষয় 
হইলে, সত্যও সত্য হইতে পাঁরে না, সত্যও মিথ্যা 'হইয়া 
পড়ে । সত্য-কখনও মিথ্যা! হইতে পারেনা | অতএব সত্য-_ 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে । সত্য সর্বথারপে জ্ঞানের অভিন্ন | 
জ্বীন_-যদ্রি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ 
মিথ্যা হইয়া পড়ে | জ্ঞান__মিথ্যা হইলে তাহাকে কিরূপে 
জ্ঞান বলা! যাইতে পাঁরে ? অতএব জ্ঞান সত্য হুইতে ভিন্ন 
নহে । আনন্দ বা স্বখ_জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে উহা! অবশ্য 
জ্রেয় হইবে। জ্ঞেয় হইলেই মিথ্যা হইবে | মিথ্যা হইলে 
প্রেক্ষাবান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পারে না। কোন প্রেক্ষা 
বান্‌ মিথ্যা বস্ততে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ__ 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। জ্ঞান--আনন্দ হইতে ভিন্ন হইলে 
প্রেক্ষাবান্দিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে । স্থতরাং জানও 
আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, 
জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন । ইহাতে একটী আপত্তি 
হইতে পারে। তাহা এই। যে সকল শব্দ একার্থ 
বোধক, তাহাদিগকে পধ্যায় শব্দ কহে। পধ্যায় শব্দের 
যুগপৎ প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ এক বাঁক্যে একাধিক 
পর্ধ্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় না । কেননা,তাহা হইলে পুনরুক্তি 
হযু। বৃক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু শব্দ পধ্যায় শব্দ। 
উহাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ হয় না। যদি তাহাই হুইল, 
তাহা হইলে ব্রঙ্গের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাক্যে, সত্য শব্দ, 
জ্রান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ, সঙ্গত হইতেছে 
না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর পর্ীয়শব্দের 


২৫৬ নবম লেক্চর। 


হগপহ: প্রয়োগ হয় না সতা, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে একার্থ- 
বোধক শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হইবার বাঁধা নাই। কেন না) 
তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পারে না। রিষয়টা বিশদ- 
রূপে বুঝিবাঁর জন্য একটা দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিলে অসঙ্গত 
হইবে না। লোকে 'নীলোৎপল” প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়া যায়। নীলোৎপল, এস্থলে নীল শব্দ ও 
উৎপল শব্দ একার্থবোধক হইয়াছে । পরন্ত নীলশব্দ ও 
উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হয় নাই। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হইয়াছে । নীল 
শব্দের অর্থ নীল গুণ বিশিক্ট, উৎপল শবের অর্থ 
উত্পলত্ব বিশিষ্ট । এই বূপে প্রকারগত বৈলক্ষণ্য 
থাকায় নীল শবের ও উৎপল শব্দের সহ প্রয়োগ 
দোষাঁহ হয় নাই। প্ররুত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে, 
জ্ঞানশব্দ জ্ঞানত্বূপে এবং আনন্দ শব্দ 5777 এক 
ব্রন্মের বোঁধক হইলেও প্রকাঁর গত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া 
উহাদের দহ প্রয়োগ দৌষাবহ হইতে পারে না। অবশ্য 
লক্ষণারৃত্তি দ্বার! সত্যাদিশব্দ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপের বোধক 
হইয়াছে । নির্বিশেষ ব্রন্গে প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 
নাই থাকিতেও পারে'না। তথাপি সত্যাদি শব্দের বাচ্য 
অর্থ এক প্রকার মহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য 
শনর্বরবিবাদ। শবল সত্য-_সত্যশব্দের, শবল জ্ঞান__জ্ঞান- 
শব্দের এবং শব্ল আনন্দ--আনন্দ শব্দের বাচ্য অর্থ, ইহা 
স্থানান্তরে বল! হইয়াছে। ন্ুৃধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন । 
্রশ্টে্ স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল। এখন তটস্থ লক্ষণ 
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বল! হইতেছে । লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, 
তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার পরিচয় দেওয়া হয় 
তাহার নাম লক্ষ্য, যাহার দ্বারা পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার 
নাম লক্ষণ। লক্ষ্যের সহিত যে লক্ষণের চিরকাল 
ংবন্ধ থাকে না, সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তটস্থ 
লক্ষণ বলিলে অসঙ্গত হুইবে না। আগন্তক কোন ব্যক্তি 
দেবদত্তের গৃহে যাইবে, দেবদত্তের গৃহ তাহার পরিচিত 
নহে। এরপ স্থলে অবশ্ট সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়া দেবদত্ের গৃহ অবগত হইবে। দেবদত্তের 
গৃহের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল 
ঘে, এষে পতাকা দেখা যাইতেছে, যে গৃহে এ পতাকা 
আছে, উহা দেবদত্তের গৃহ । এই পরিচয় পাইয়া আগন্তক 
ব্যক্তি দেবদত্তের গৃহে উপস্থিত হইল। একস্থলে পতাকা 
দেবদতের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পরস্ত 
পতাকা গৃহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা! তটস্থ লক্ষণ মাত্র। 
উৎসবাঁদিতে পতাকা৷ উভ্ভোলিত হইলেও সর্বদা দেবদতের, 
_ গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না । সুতরাং পতাকা গৃহের তিটস্থ 
লক্ষণ। প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ্রন্ষের 
তস্থ লক্ষণ। যদিও স্থষ্টি স্থিতি গ্রলর জগতের ধন্ম বলিয়৷ 
বরন্মের লক্ষণ হইতে পারে না । তথাপি ব্রক্ম-_-জগতের স্থষটি 
স্থিতি ও গ্রলয়ের কারণ বলিয়া স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের' 
কারণত্ব অনায়াসে ব্রন্দের লক্ষণ হইতে পারে। বেদান্ত 
মতে ব্রদ্ধ__জগতের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ, কর্তা, এবং 
উপাদান কারঠ। ঘটশরাবাদি কাধ্যের নিমিউ' কারণ 
৩৩ 
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__কুলাল বা কুস্তকার, উপাদান কারণ মৃত্তিক!। 
কুম্তকার__ঘটশরাবাদি কার্যের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ 
কর্তা । কুভ্তকার প্রথমত ঘটশরাবাদির পর্যযালোচন। করিয়া 
ইচ্ছাপূর্ববক ঘটশরাবাদির নির্মাণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট | 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সংকল্স পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়৷ 
যে কার্য করেন, তিনি এ কার্য্ের কর্তী। বেদান্তে শ্রুত হয় 
যে, ব্রহ্ম ঈক্ষ! পূর্বক অর্থাৎ পর্যযালোচন! পূর্বক ইচ্ছা করিয়া 
জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন স্বতরাং ব্রহ্ম__জগতের কর্তা,ইহী 
একপ্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ। কর্তা নিমিভকারণ। ত্রহ্ষের 
নিমিন্তকারণত্ব বা কর্তৃত্ব যেমন বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ, ব্রন্ষের 
উপাদানকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ । বেদীন্ত শাস্ত্রে 
ম্প্ট ভাষায় বলা হইয়াছে ষে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদাঁ- 
কার করিয়াছেন। ইহাঁও বলা হইয়াঁছে যে, ব্রহ্মই জগৎরূপ 
হইয়াছেন । কারণ-_বিজ্ঞাত হইলেই কার্য --বিজ্ঞাত 
হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমন্তই বিজ্মীত হয়, ইহা 
বেদান্তশান্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত। তদনুসারে ব্রহ্ম জগতের 
উপাদান কারণ, ইহ| স্বীকার করিতে হইতেছে । কেননা 
ব্রহ্ম_-কেবল নিমিভড কারণ হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কার্ধ্য 
জ্ঞাত হইতে পারে ন।। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের 
কার্ধ্য ঘটশরাবাদি জ্ঞাত হয় না। অতএব ব্রহ্ম উপাদান 
কারণ না হইলে, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, 
বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পাঁরে না। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে যে, ত্রক্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি 
উপাদান" কারণও বটেন। কারণ বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত 
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বিজ্ঞাত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃষ্টান্তের 
উপন্যাস কর! হইয়াছে, তদ্বিষয়েও মনৌযোগ কর! উচিত। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে, একটা মুৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে 
সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ জান! যাঁয়। জানা যাঁয় যে, ঘটশরাবাদি 
বিকার নাম মাত্র। উহা! সত্য নহে মৃন্তিকাই সত্য । কেন 
না, মৃত্িক! নির্মিত ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু 
নহে। উহা মৃত্ভিকার সংস্থান বিশেষ মাত্র। এই 
দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ব্রন্ব_যে জগতের 
উপাদান কারণ, দে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যে 
উপাদানে কার্য নিশ্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান কারণ। 
উপাদান কারণ-_কার্য্ের প্রকৃতি) কাধ্য উপাদান কাঁরণ্রে 
বিকার। এই জন্য উপাদান কারণের অপর নাম প্রকৃতি। 
কার্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুবৃত্তি থাকে তাহা 
কাধ্যের উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদিতে মু্তিকা অনুস্যুত 
থাকে বলিয়া মুক্ভিক! ঘটশরাবাদ্রির উপাদান কারণ | কটক 
কুগুলাদিতে স্বর্ণ অনুস্যত থাকে বলিয়া স্থবর্ণ--কটক, 
_ কুগুলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি | ত্রন্মের ধর্ম বা ব্রহ্ম 
জগতে অনুস্যুত রহিয়াছে । অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান 
কারণ। পঞ্চদশীকাঁর বলেন, 
ব্রি লানি গিত কৃত লাল শ্বলাকনত্বজল্‌। 
্সাহ্যন্বয লক্ষণ লমতৃহৃ ননী ত্বঘল্‌ ॥ 
জাগতিক বস্তুর অস্তিতা, কাশমানতা, প্রিয়তা, রূপ বা 

আকার এবং নাম এই পাঁচটী অংশ অনুভূত ইয়। তম্মধ্যে 
প্রথম তিনটা অংশ ব্রক্মের রূপ। পরবর্তী দুইটা অংশ: 
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জগতের রূপ | অর্থাৎ অস্তিত্ব, গ্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি 
ত্রন্ের ধন্দম। রূপ ও নাম জগতের নিজন্ব বটে। বুঝা 
যাইতেছে যে, ত্রহ্ম__জগতে অনুস্যুত রহিয়াছেন। তাহা না 
হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিযত্ব এই তিনটি ব্রক্মরূপ জগতে 
ভাঁদমান হইত নাঁ। উপাদান কারণের ধন্ম কার্যে অনুস্যৃত 
হইয়া থাকে । যে হেতু ব্রহ্গধন্ম অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যুত 
বা ভাসমান, অতএব ব্রন্ম__জগতের উপাদান কারণ। সৃতরাং 
ব্রন্মের উপাদীন কারণত্ব কেবল শ্রুতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অন্ু- 
মান-সিদ্ধও বটে। তত্বদীপনকার অথণ্ডানন্দ বলেন যে, 
ঘটশরাবাঁদি ভাব পদার্থ ও বিকার । তাহারা ঘটশরাবাদ্যনুগত 
মৃদুপাঁদানক | অর্থাৎ মৃত্ভিকার বিকার। ঘটশরাবাদিতে 
মৃত্ভিকার অনুগতি আছে বলিয়া মুত্তিকা ঘটশরাবাদির 
উপাদান কারণ। স্বর্ণের বিকার কটক কুগুলাদিতে স্বর্ণের 
অনুগতি আছে বলিয়! স্বর্ণ কটক 0783 উপাদান 
কারণ। পটে তন্তর অনুগতি আছে বলিয়। +তন্ত পটের 
উপাদান কারণ। সিদ্ধ হইতেছে যে, কাধ্যে যে কারণের 
অনুগতি থাকে, এ কারণ কাধ্যের উপাদান কারণ হয়। 
পৃথিব্যাদি মহাভূতবর্গ _সদনুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা- 
ভূতবর্গ__সং ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে। স্থৃতরাং মহা 
ভূতবর্গে সৎপদার্থের অনুগতি আছে, ঘনদেহ নাই । মহাতৃত- 
বর্গ ভাব পদার্থ ও বিকার বা কার্য্য। ঘটাদিতে মৃত্ভিকাঁদির 
যায় মহাভূতবর্গে সংপদার্থের অনুগতি আছে, এইজন্য 
নগপদার্থ মহাভূতবর্গের উপাদান কারণ। 

আপন্তি হইতে পারে যে, 'লোকে উপাদান কারণ 
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এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া 
যার । ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ 
বা কর্তা কুস্তকার। সুবর্ণ কুগুলের উপাদান কারণ, 
স্বর্ণকার কর্তী ইত্যাদি । স্ততরাঁং ব্রঙ্গ উপাদান কারণও 
হইবেন, কর্তীও হইবেন, ইহা লোকবিরুদ্ধ। ইহার 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অলৌকিক পদার্থ । 
তাহার সংবন্ধে লৌকবিরোৌধ অকিঞ্চিৎকর | ব্রহ্ম যদি শাস্ত্র 
গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লৌকিক 
রীতি অনুসাবে ব্রন্মের অনুমান করিতে হুইত বলিয়া 
লোকবিরোধ দোষরূপে গণ্য হইতে পারিত। তাহা ত নহে। 
ব্রহ্ম মুখ্য ভাবে শাস্ত্রগম্য | অনুমান সাহায্যকারী মাত্র। 
পঞ্চপাদদিকাবিবরণকার প্রকাশাত্মভগবান্‌ বলেন যে, ব্রহ্ম 
উপাঁদানকারণ ও নিমিত্তকারণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা কর্তী, 
ইহ! অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। আত্মগত 
স্থখ দুঃখ রাগদ্েষাদির উপাঁদানকারণ আত্মা, নিমিভকারণও 
আত্ম।। আত্মা ঈক্ষাপূর্বক স্বুখাদিকার্ধ্য সম্পাদন করে।, 
 জগতও ঈক্ষাপূর্বক ত্য্ট। অতএব ম্ুখাদির ন্যায় 
জগতের উপাদানকারণ ও নিমিভকারণও অভিন্ন বা 
এক, এরূপ অনুমান করা যাইতে, পারে। সত্য বটে, 
ঘটার্দি কার্য্যে মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং কুস্তকার 
কর্তা, এইরূপে কর্তা ও উপাদানকারণ এক নহে, কিন্ত 
পৃথকৃ পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে। পরস্ত ঈশ্বর .সর্ববকর্তী। 
স্ৃতবাং ঘটাদি কাধ্যেও উক্ত অনুমান .দ্রারা অভিন্ন- 
নিমিতোপাদানত্ব সাধ্যমীন হইতে পারে। বিবন্প্রমেয- 
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ংগ্রেহকার বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কার্য সত্তানুরক্ত, 
সৃত্ভিকাঁদি উপাদানকারণও সত্বানুরক্ত। অতএব লাঁঘবত 
মৃ্ভিকাগ্যন্ুগত সত্তাই ঘটাদিকার্য্যের মূল একুতি, ইহা স্বীকার 
করাই উচিত হইতেছে । সত্ভা--ঘটাদির উপাদানকারণ না 
হইলে ঘটাদিতে সতানুরত্তবুদ্ধি বা সদ হইতে পারে না। 
ঘটাদিতে সি হইতেছে বলিয়া সদস্ত সত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, 
ইহু। স্বীকার কর! সঙ্গত। সত্তভ। বা সশব্দ ত্রন্মের নামাস্তর 
মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা, তথাপি কুলালাদি- 
আকারে ত্রহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব-- 
্রন্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। ত্র্মই জীবভাবাপন্ন হন্‌, ইহা 
প্রতিপাদন করা হুইয়াছে। স্থৃতরাং অনুমানবলে তরঙ্গের 
উপাদ্রানকারণত্ব ও নিমিভ্তকারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ 
নাই । 
ব্রহ্দ__জগতের প্রকৃতি বা উপাঁপান কারণ, ইহা স্থির 
হইল। এখন একটী বিষয় বিবেচনা করা উচিত্র হইতেছে । 
নিধিশেষ শুদ্ধ বর্গ, উপাদাঁনকারণ, অথবা সবিশেষ অর্থাৎ 
'মায়াবিশিক্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ? এ বিষয়ে আচাধ্যদিগের 
এঁকমত্য নাই । কোন কোন আচাধ্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্রপ্ধ 
জ্রেয়। অথচ জ্ঞেয়-ত্রক্গের লক্ষণরূপে জগজ্জন্মীদি কথিত 
হইয়াছে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রন্মই জগতের 
উপাদান কারণ। অন্য আচাধ্যেরা বলেন যে 
অ; তত্ব: ঘত্নিতূ অব্য ক্লালমর্থ ল:। 
নব্মাহিনত্রক্ক নাল কঘলবত্্ব লাঘব ॥ 
িঁনি «সর্বজ্ঞ, সর্বববেতা জ্ঞান ধীহার তপস্তা, তাহা 
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হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়মান হয়। ইত্যাদি 
শর্তি অনুসারে সর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট মায়াশবল ঈশ্বররূপ 
ব্রঙ্ম জগতের, উপাঁদাঁনকারণ। তীহাঁরা বলেন যে, মাঁয়া- 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন, জীব ও ঈশরে অনুম্থ্যত 
চৈতন্যমাত্রও উপাদীনকারণ নহেন, কিন্তু মাঁয়াশবলিত অথচ 
মায়া হইতে নিষ্ষ্ট কিনা পৃথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ 
অনুপহিত ঈশ্বরূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কারণ। 
উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা! ঈশ্বরানুগত অখণ্ড 
টচৈেতন্যের উপলক্ষক হইতে পারে,এই অভিপ্রায়ে জগজ্জন্মাদি 
্রেয়-ত্ন্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। বৃক্ষগত শীখ! 
ঘেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত উপাদান- 
কারণত্ব অখণ্ড চৈতন্যকে উপলক্ষিত করিতে পারে। 
বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তীবলীকার প্রকাশানন্দের মতে মায়াশক্তিই " 
জগতের উপাঁদানকারণ। মাঁয়া শক্তির আশ্রয় বলিয়া ব্রন্মের 
উপাদানকারণত্ব উপচরিত | 

পদার্থতন্বনির্ণয়কাঁর বিবেচনা! করেন যে, কোন আর্গততে, 
' ব্রহ্ম এবং কোন শ্রুতিতে মায়৷ জগতের উপাদান কারণরূপে 
কথিত হইয়াছে। ব্রন্ধস্বভাব সা এবং প্রকৃতিম্বভাঁব জাভ্য, 
এই উভয়েরই প্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে। 

সহ: জ্বন্‌ অভী ঘ: | 

অর্থাৎ ঘট সত্ভাশালী, ঘট জড়, ইত্যাদি অনুভব দ্বারা 
প্রপঞ্চে সভার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন্ন হইতেছে । 
অতএব ব্রহ্ম ও মায় এই উভয় জগতের উ্ণাদানকারণ | 
বিশেষ এই যে, ব্রহ্ম বিবর্তমানরূপে, মায় পরিণমমানরূপে 


. ২৬৪ নবম লেক্চর। 


উপাদানকারণ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ[কারে বিবর্তিত এবং মায় 
জগদাকারে পরিণত হয়। যখন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন 
রজ্জব বস্তৃগত্যা সর্প হয় না, রজ্জু রজ্জুই থাকে, কিন্তু রজ্জব 
সর্পাকারে বিবর্তিত হয় বলিয়! অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প ভম হয় 
বলিয়া রজ্জুকে যেমন সর্পের উপাদানকারণ বলা হয়, সেইরূপ 
্রক্ম বস্তুগত্যা জগদাকার হন্‌ না, কিন্তু ব্রত্মে জগতের 
ভ্রম হয় বলিয়া ব্রহ্ম জগতের উপাদাঁনকারণ, আচাধ্যেরা 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ কেহ বলেন যে, একটা 
কার্যে একটাই উপাদান কারণ হইয়। থাকে । একটা কার্যে 
একাধিক উপাদানকারণ দৃষঁচর নহে । অতএব জগতের প্রতি 
মায়! ও ব্রহ্ম উভয় উপাদান হইবে, এ কল্পনা সঙ্গত বলা 
যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায়া ও 
্রন্ম এই উভয় পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে উপাদান কারণ নহে। 
কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। কেহ 
কেহ বলেন যে, ব্রহ্মই উপাদান কারণ। পরন্ত ্ষ_কৃট্থ 
বলিয। স্বতঃকারণ হইতে পারেন না। এই জন্য বলা উচিত 
বে, মায়া দ্বারা ত্রদ্ম জগতের উপাদানকারণ। বাম্পতি 
মিশ্রের মতে ত্রহ্ধই জড়প্রপঞ্চাকারে বিবর্তিত হুন্। মায় 
সহকারি কারণ মাত্র । 

জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহারা প্রত্যেকেই ব্রন্ষের 
লক্ষণ হইতে পারে। স্থৃতরাং জগতের জন্মকারণত্ব, স্থিতি- 
কারণন্ব ও. প্রল্যকারণত্ব, এই তিনটা পৃথক্‌ পৃথক ভাবে 
্রদ্ের লক্ষণ্‌। ইহ কৌযুদীকারের মত। বেদান্তপরি- 
'তাষকার "বলেন যে, নিখিলজগতের উ্ধীদানকারণত্বই 


রন্ষ। সি 


নন্গের লক্ষণ। জগতের ৃষ্ি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃতব ব্রনের 
লক্ষণ, এই মত অবলম্বন করিয়। তিনি বরদ্ধের নয়টা লক্ষণ 
স্বীকার করিয়ুছেন। যে হেতু, যে উপাদানে যে কার্ধ্য 
নির্শিত হয়) এ উপীদাঁন বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্যা ও 
কৃতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্ববাহক ৷ যিনি যেকার্যের কর্তা 
হইবেন, তাহার এ কাধ্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
কাঁধ্য বিষয়ে চিকীর্ষা বা কার্য করিবার ইচ্ছা এবং কার্য 
বিষয়ে প্রযত্ব বা কৃতি থাকা আবশ্যক । কুম্তকার মৃত্তিকা 
দ্বার! ঘটাদি নির্মাণ করে, তাহার ম্বৃভিকাগোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আছে, ঘট করিবার ইচ্ছা আছে ও যত্র আছে। এই জন্য 
কুম্তকার ঘটের কর্তা হইয়াছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য 
তাহার জগছৃপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 
ঘ হন নতৃতাঁ দলামীয। 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব এবং জায়মান 
হইব। এই শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের চিকীর্যা আছে, ইহা 
প্রমাণিত হইল। 

নল্মলী স্ত্রন। 

তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাঁক্য দ্বারা তাহার 
কৃতি আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হুইতেছে। কর্তৃত্ব-ঘটক 
উপাদান-প্রত্যক্ষ, চিকীর্যা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটী 
কর্তার লক্ষণ হইতে পারে। স্থুতরাং একলক্ষণে তিনটির: 
নিবেশ ব্যর্থ হইয়। পড়ে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, 
কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটা । একটা উপাদান: প্রত্যক্ষ-ঘটিত, 
অন্যটা চিকীর্য ঘটিত, অপরটি কৃতি ঘটিত। অর্থাৎ ধাহার 


৩৪ 
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কার্য্যের উপাদান গ্োচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 
তিনি কার্য্ের কর্তা | ধাঁহার কার্ধ্য বিষয়ে চিকীর্যা আছে, 
তিনি কার্য্যের কর্তা । ধাঁহার কার্য্যবিষয়ে কৃতি আছে, 
তিনি কাধ্যের কর্তী। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কর্তৃত্ব পরমাত্বার লক্ষণ। কর্তৃত্ব পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিবিধ 
হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্য্যবমিত হইতেছে । অপর আচার্ধ্য- 
দিগের মতে জগতের স্যষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণত্ব একটিই 
ত্রন্মের লক্ষণ। ব্রঙ্গের লক্ষণ একাধিক আছে । স্থ্ঠিকারণত্ 
এবংস্থিতিকারণত্বরূপ লক্ষণ শিমিত কারণের সাধারণ। অর্থাৎ 
সি কারণত্ব স্থিতি কারণত্ব মাত্রকে লক্ষণ বলিলে ব্রহ্গ 
নিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পারে,তদ্দারা ব্রহ্মের 
উপাদানকারণত্ব প্রতীত হয় না। ব্রন্মের উপাদান কাঁরণত্ব 
বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে গ্রবিষ$ 
কর! হইয়াছে । উপাদান কারণেই কার্ধ্ের লয় হুইয় 
থাকে । ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ তিক * ঘটশরাবাদি 
বিনষ্ট হইয়া মুত্ভিকাতেই লীন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট । 
স্বতরাং ব্রহ্ম জগতের লয়কারণ ইহা প্রতিপার্দিত হইলে, 
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা! প্রতিপন্ন হয়। জগতের 
লয়কারণত্ব মাত্র কলিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে। কেননা, দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, মৃত্তিকা 
ঘটের উপাদান কারণ, কুস্তকার ঘটের উৎপত্তির কারণ 
এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজা নিমিভ্ভ কারণ। হ্ৃতরাং 
উৎপঞ্ডি' ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদার্থ, 


ব্রহ্ম । ২৬৭ 


এইরূপ আশঙ্কাঅনঙ্গত নহে। এই আশঙ্কার সমুচ্ছেদের 
জন্য ব্রহ্মই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ, "ইহ! 
বল! হইয়াছে । অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ অভিন্ন, ইহ বুঝাইবাঁর জন্য উৎপত্তি স্থিতি ও লয় 
কারণত্ব ব্র্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে । পূর্ব্বোক্তরূপে 
এই লক্ষণ অভিন্ননিমিতোপাঁদানরূপে অদ্ধিতীয়ব্রক্মকে উপ- 
লক্ষিত করিতে পারে । 


দশম লেকৃচর। 
উপসংহার। 


অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদান্তের কতিপয় বিষয় বিবৃত 
হইয়াছে। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারাও অদ্বৈত 
বাদের সমর্থন করা যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । 
দ্বৈতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে । দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে ফলে ফলে আদ্বৈতবাঁদ 
সমর্থিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ব করিতে হয় না। 
অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব 
যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। স্থতরাং অদ্বৈতবাঁদের সমর্থন করি- 
বার জন্য বাগাড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্বক। তথাপি অদ্বৈত- 
বাদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণা করা হয়) 
তৎসংবন্ধে দুই একটী কথা বলিলে অসঙ্গত্র হইবে না। 
আপর্ভিকারীর! বলেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ । কারণ, 
ঘটপটাদি পদার্থ এক নহে, উহারা পরস্পর ভিন্ন। ইহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্থৃতরাং 
ন্ঘ নালাব্বি ন্দিস্বল। 
ইত্যাদি শ্রুতি_-প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাঁদন 
কবিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে না । 
্সন্ছ জবীনি গত ভত্বী। 
ইত্যাদি প্রত্যক্ষ-_আত্মার কর্তৃত্ব স্খিত্বাদি প্রতিপন্ন করি- 
তেছে | “অতএব নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ আত্মার কোন 


উপসংহার । ২৬৯. 


ধর্ম নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্োতমত-_ প্রমাণ 
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ__ 
উপজীব্য, আগম প্রমাণ বা শীন্ত্র-_উপজীবক | পদবাক্যাদি 
শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান হইবে, তৎুপরে বাক্যার্থ 
জ্ঞান হইবে। স্থৃতরাঁং আদে৷ উপনিষদ্বাক্য শ্রুত হইবে, পরে 
বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হইবে, তৎপরে 
বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে । বাক্যের শ্রবণ-_ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন 
আর কিছু নহে। পদের অর্থের ম্মরণ__পূর্ববানুভব জন্য । 
পদের অর্থের পূর্ববানুভব অবশ্ঠ প্রত্যক্ষমূলক হইবে । 
ঘটাদির নয়ন আনয়নাদির ব্যবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত 
পদের অর্থের অনুভব হইয়া থাকে । একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট আনয়ন করিতে বলিলে ,এবং 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘট আনয়ন করিলে, তাহা দেখিয়া পার্থ. 
বালক বুঝিতে পারিল যে, আনীত বস্ত__ঘট শব্দের অর্থ 
এইরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের অর্থ গ্রহ হয়, সন্দেহ 
নাই। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান__আঁগম জ্ঞানের উপজীব্য, 
আগম জ্ঞান_ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজীবক। অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্থতরাং প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ আগমার্থ গ্রমাণ হইতে পারে,না। উপজীবক আগম 
দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অগ্রামাণ্য কল্পনা করা অপেক্ষা 
উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হুয় বলিয়া উপজীবক আগমেখ্ধ 
অপ্রামাণ্য কল্পনা করাই সমধিক সঙ্গত। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাঃ বেদ-_ নিত্য, , 
স্থৃতরাং তাহাতে কোনরূপ পুরুষ-দোষের সন্তাবনাঁ নাই 


. ২৭০ দশম লেক্চর। 


যাহা পুরুষকৃত, তাহা পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদি বশত 
অপ্রর্মাণ হইতে পারে । নিত্য আগম স্বতঃপ্রমাণ। তাহাতে 
অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষে 
নানাবিধ দোষের সম্ভাবনা আছে! শুক্তিরজত), রর্ছসর্প 
ও মরুমরীচিক। প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও এ সকল প্রত্যক্ষ 
দোষজনিত বলিয়া উহা! প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না। যে 
প্রত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ নির্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বটে। পরন্ত কোন্‌ প্রত্যক্ষ নিরোধ, আর কোন প্রত্যক্ষই 
বা সদোষ, তাহ! নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দ্বার! তাহা 
নির্ণীত হইতে পারে ন|। প্রমাণান্তর দ্বারাই তাহা নির্ণীত 
হইবে। স্থৃতরাং সম্তাবিত-দৌষ প্রত্যক্ষ নিদেশোষ-আগমের 
অগ্রামাণ্যের কারণ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা । পিভদৌষে 
শঙ্গের গীতবর্ণ অনুভূত হর। উহ! প্রত্যক্ষ হইলেও উহ! 
প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয়,প্রমাণান্তরের বাঁধক হয় না। ইহা 
সকলেই স্বীকার করিবেন । ম্মৃতিকার বলিয়াছেন 
মাব্যলালমব্য অ জান্যা বীঘু লিন ভ্যনম্। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আগম 
প্রমাণ প্রবল। পাতগ্রল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, নির্বিতর্কা 
সমাপত্তি পরম প্রত্যক্ষ তাহাতে অসদারোপের গন্ধমাত্রও 
নাই। উহা! বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ । তাদৃশ-প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ বিষয় 
শাস্ত্রে উপদিষ হইয়াছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ তাঁদুশ বিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অলৌকিক, 
প্রত্যক্ষ খারা অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহ 
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সকলেই স্বীকার করিবেন। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায় 
ঘে, শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ দৌষ জন্য স্থৃতরাং অবিশুদ্ধ । 
যে শুক্তিকাঁতে রজত প্রত্যক্ষ হইযাঁছিল, এণুক্তিকার শুক্তি 
কারূপে প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ 
রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্ঁঃ। যাহ। 
পরিদৃষী হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । শাস্ত্রের 
উপদেশ বিশুদ্ধ-প্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং 
শীস্তের বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে, 
ধাহারা এইরূপ বলেন, তাহার! প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে 
চাহেন যে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত 
হইবে। তীহাঁদের কথ। কিরূপ যুক্তিযুক্ত, স্তধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। 

প্রত্যক্ষ পুর্ববভাবী, আঁগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য । 
ইহাও সত্য ষে, পুর্ববভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে একটী জ্ঞান অপর জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবে 
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানছয় যথার্থ হইতে পাঁরে 
না। উহার একটী ঘথার্থ, অপরটী অধথার্থ বা ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা 
অবশ বলিতে হইবে। যদি তাহাই হুইল, তবে পূর্বজ্ঞান 
উত্তর জ্ঞানের বাধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূর্বব জ্ঞানের 
বাধক হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক | অর্থাৎ পূর্ববজ্ঞান- 
বলে উত্তরজ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, অথবা উত্তর, জ্ঞানবলে পূর্বব 
জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, ইহা স্থির করা আবশ্ঠা্ষ হইতছে । 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষের শুক্তিকাতে" রজত বদ্ধ 


. ই৭২ দশম লেক্চর । 


হইয়াছিল, এ পুরুষ উত্তরকালে বিশেষ অভিনিবেশ 
মহকারে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা৷ রজত নহে ইহা শুক্তিকা, 
এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়া থাকে । তাদ্বশ বিপরীত 
জ্ঞান হইলে রজতঙ্ঞান ভ্রমাতবক বলিয়৷ নিশ্চিত হয়। তজ্জন্য 
কোন কুকি তর্কের অবতারণা আবশ্যক হয় না। পাংশুল- 
চরণ হালিক, পশুপাল এবং আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই 
এরূপ হইয়া থাকে । এতদ্দারা বুঝ! যাইতেছে যে, পূর্ব 
জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলে পূর্ববজ্ঞান উত্তর 
জ্ঞানের বাধক হয় না, প্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পূর্ববজ্ঞানের বাধক 
হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভেদগ্রাহি-প্রত্যক্ষ অদ্বৈতবাদের 
বাধক না হইয়া অছৈতোঁপদেশক শাস্ত্র অনুসারে ভেদগ্রাহি 
প্রত্যক্ষই বাধিত হইবে। 
উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল- 
বত্তা আছে, তদনুসারে উপজীব্য বিরোধে উপজ্মু্রক বাধিত 
হয় বটে, পরস্ত উপজীব্য যদি উপদেশাত্মক না হয়, এবং উপ- 
ঈ্লীবক যদি উপদেশাত্মক হয়, তবে উপদেশাত্মক উপজীবক 
_অনুপদেশাত্মক উপজীব্যের বাধক হইয়া থাকে । মীমাংসা- 
দর্শনে ইহার হ্বন্দর উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে 
তাহা উদ্ধত হইল না। প্রকৃত স্থলে বর্ণপদাদির জ্ঞান ও শব্দের 
শক্তির জান দ্বার প্রত্যক্ষ_ বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহ! 
উপদেশীত্বক নহে, উপজীবক বেদান্তবাক্য কিন্তু উপদেশী- 
তআবক। অতএব “উপদেশাত্মক বেদান্ত বাক্যদ্বারা অনুপ- 
দেশাতক গ্রত্যঙ্ষ বাধিত হইবে, ইহীতে সন্দেহ থাকিতেছে: 
না। উপদেশ ও অনুপদেশের মধ্যে উপদেশ 'প্রবল, অনুপ- 
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দেশ দুর্বল। অতএব বেদান্তোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ দ্বার! 
প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে ন|। 
মা যীহ: আন ব্যুন্: মস জম: | 

অর্থাৎ আমি গৌরবর্ণ, আমি স্কুল, আমি কৃশ, ইত্যাদি 
প্রত্যক্ষ দেহাত্ববাদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা উহার অপ্রামাণ্য পরিকল্পিত হয়,ইহ। 
সকলেই স্বীকার করিবেন । যদি তাহাই হইল,তবে উত্তরকাল- 
ভাবি অদৈতাত্মজ্ঞান পুর্ববকালভাবি-ভেদপ্রত্যক্ষাদদির বাধক 
হইবে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহ! 
বুঝিতে পার! যায় না। দেহাঁতিরক্ত আত্মা যেমন শাস্ত্র গ্রতি- 
পাগ্য, অদৈতাত্মাও সেইরূপ শান্ত্রোপদিষউ। দেহাতিরিক্ত 
আত্ম! যেমন যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ, অদ্বৈতাত্বাও সেইরূপ যুদ্তি- 
তর্ক-সিদ্ধ। হৃতরাং দেহাত্ব প্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পারিলে 
দ্বৈতপ্রত্যক্ষ কেন বাঁধিত হইতে পারিবে না, তাহার কোন 
হেতু দেখ! যায় না। 

আপত্তি হইতে পারে যে,প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য । বর্ণাদি 
প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক শব্দার্থগ্রহ ন! হইলে শাস্ত্রের অর্থবোধ 
হইতে পারে না । প্রত্যক্ষ__শাস্ত্রদ্বারা বাধিত হইলে বাধিত 
প্রত্যক্ষ অপ্রমাঁণ, ইহা৷ অবশ্য বলিতে হইবে । যাহা অপ্রমাণ ও 
অসত্য, তদ্দারা গ্রমাণভূত ও সত্য শাস্ত্রার্থবোধ কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাঁদি- 
প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপ- 
জীব্য নহে। উহা শাস্ত্রদার! বাধিত হইবার কোন বাধা নাই । 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন যে, রেখারূপ অক্ষর মিথ্টা হইলেও 
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তদ্দারা সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উচ্চাধ্যমাণ অকারাদি বর্ণ যথার্থ অক্ষর । যাহা লিখিত হয়, 
তাহ! রেখামাত্র, তাহা অক্ষর নহে । অথচ মিথ্যাতৃত রেখা- 
ক্ষর দ্বারা অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইয়া 
থাকে। কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাদ 
নাই। অথচ অসত্য স্বপ্নদর্শন দ্বারা সত্য শুভাশুভের জ্ঞান 
হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,_ 
অহা জন্ান্য জান ব্লিঘ পর জ্যনি | 
বন্ত্রি নন জানীঘান্‌ নক্ষিন্‌ অয্রলিহ্মান | 
কাম্যকর্মের অনুষ্ঠাত। পুরুষ স্বপ্নে স্ত্ীদর্শন করিলে তদ্দার। 
তীহার অভিলধিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । পুজ্যপাঁদ বাঁচ- 
স্পতি মিশ্র বলেন যে, হ্স্বত্ব দীর্ঘত্ব অন্যধর্ম অর্থাৎ নাদের 
ধর্ম | বর্ণে তাহার সমারোপ হয়। বুঝা যাইতেছে যে, হ্রন্ব 
বর্ণজ্ঞান বা দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে । কেন, না)তস্ত্ব ও 
দীর্ঘতব বর্ণের ধর্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্র । তাহা হইলেও 
উহা যথার্থ-প্রতিপন্তির হেতু হয়। নাগ বলিলে হস্তীর এবং 
নগ বলিলে বৃক্ষের প্রতীতি হয়। হুস্বত্ব দীর্ঘত্ইই তাহার কারণ। 
হন্বত্ব দীর্ঘত্ব বর্ণে সমারোপিত হইলেও তজ্জন্ প্রতীতি 
যথার্থ হইতেছে। প্রন্কৃত স্থলেও তন্রপ বুঝিতে হইবে। 
আরও বিবেচনা করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, 
পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। ব্রহ্মবোধক-প্রমাণের প্রামাণ্য 
পারমার্থিক। কোনকালে তাহার বাধ হয় না। ক্রন্ধা- 
বোধক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যাবহারিক 
ব্যবহারদশাতে উহা! বাধিত হয় না বটে, কিন্তু, পরমার্থদশাতে 
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উহা! বাধিত হয় বর্ণপদ প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য 
আগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রামাণ্য আগম 
জ্ঞানের উপজীব্য নহে। উপজীব্য ব্যবহারিক প্রামাণ্য 
আগমবাধ্য না হইলেও অনুপজীব্য পারমার্থিকপ্রামাণ্য আগম- 
বাধ্য হইবার কোন বাঁধা নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদির 
ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অননুমত নহে । ভেদ__পারমার্থিক 
নহে, ইহাই তাহাদের মত। তেদপ্রত্যক্ষ__ব্যবহার দশাতে 
ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে । অদ্বৈত শ্রুতি পারমার্থিক অদ্বৈত 
প্রতিপাদন করিতেছে । অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সৃহিত 
অদ্বৈত শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। লৌকিক 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যবহারিক, ইহা 
প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রত্যক্ষাি-প্রমাণগম্য জগৎ পার- 
মার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহীও প্রতিপন্ন হইতেছে । 
স্থতরাং জগৎ সত্য নহে । যাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যা।, 
এইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে। 

জিদ্রান্ত হইতে পারে যে, জগতের সৃষ্টি__সত্যও হইতে 
পারে মিথ্যাও হইতে পারে। স্থতরাং স্থষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতি- 
পাঁদনের জন্য অদ্বৈতবাদীদিগের এত আগ্রহ কেন? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদীরা৷ শান্ত্রেকশরণ। শাস্ত্রে 
অদ্বিতীয় ত্রন্ম সত্য বলিয়৷ উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রতীয়মান 
সমস্ত পদার্থ তরন্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দৈততৃষ্টির নিন্দা আছে। 
অদ্বৈত জ্ঞানের প্রশংসা আছে। এইজন্য ইহারা ত্রন্মাতিরিক্ত 
পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার করেন না। জগতের মিথ্যার স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন্‌। কেবল তাহাই নহে। 
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লাবহানীন্বী বহাবীন্‌। নল স্সাধীন্‌। লাঘান্ত মনি বিত্যান্‌। 

“অর্থাৎ অসৎ ছিল না) সৎ ছিল না। তম অর্থাৎ মায়া 
ছিল। মায়াকে প্রকৃতি জানিবে। ইত্যাদি শ্র্তিতে সদ- 
সদ্বিলক্ষণ মায়া__জগতের প্রকৃতিরূপে শ্রুত হইয়াছে । মায় 
বীর মায়ানির্িতকার্ধ্য মিথ্য।, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। 
মায়াবী মায়াার! ব্যাত্ররূপ ধারণ করে। সুত্রদ্বারা অন্তরিক্ষে 
আরোহণ করে। অথচ তাহা সত্য নহে । মায়াকাধ্য ব্যাত্র ও 
অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, এন্দ্রজালিক বৃক্ষফলাঁদি 
যেমন মিথ্যা, মায়াকার্ধ্য জগতও সেইরূপ মিথ্যা । ইহাতে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জগতের মিথ্যাত্ব কেবল 
শান্ত্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতি- 
পন্ন হইতে পারে । যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, দেই 
উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত 
হয়। গুক্তিকাতে রজতভ্রম ব| রজতের আরোপ, হইয়! 
থাকে। অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়। এই জন্য 
গুক্তিরজত সত্য নহে, শুক্তিরজত মিথ্যা । প্রকৃতস্থলে 
ব্রন্মে জগতের আরোপ হইয়াছে, ব্রন্মেই জগতের নিষেধও 
হইয়াছে। অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথ্যা । যখন 
শুক্তিকাতে রজতের প্রতীতি হয়, তখন-_এ প্রতীতি যে 
যথার্থ নহে, শুক্তিকাতে যে বস্তুগত্যা রজত নাই, শুক্তিকাতে 
রজতের আরোপ হইতেছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি না। কিন্তু .উত্তরকালে বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ. 
বিশেষভাবে পরয্যবেক্ষণ করিলে যখন, বুঝিতে পারি যে, 
ইহা রজত "নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমর! ইহাঁও বুঝিতে 
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পারি যে, পূর্বে যে রজত প্রতীতি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ 
প্রতীতি নহে। শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইয়াছিল ঝ৷ 
উক্ত প্রতীতি আরোপাত্মক হইয়াছিল। সেইরূপ জগতের 
প্রতীতি যে আরোপমূলক, ইহা এখন আমর! বুঝিতে পারি 
না বটে, পরন্তব বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে অর্থাৎ 
রী সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি যে আরোপমূলক, 
তাহা অপ্রকাঁশ থাকিবে ন! 
্ হজ । 
অর্থাৎ ইহা! রজত, এই গ্রতীতিতে ইদং পদের অর্থ 
পুরোবত্তি দ্রব্য, কিনা সন্মুখস্থ দ্রব্য । পুরোবর্তি দ্রব্য, 
বস্তগ্রত্য। শুক্তিকা বটে, কিন্তু শুক্তিকারূপে তাহার জ্ঞান 
হয় না। কেন না, শুক্তিকারূপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি 
হইতেই পারে না। সে যাহা হউক্‌। 
সু লন । 
এস্থলে ইদন্ত্ব রজতারোপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন 
, হইতেছে । 
নত হসল। 
অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এতদ্দার৷ প্রতিপন্ন উপাধি- 
ইদন্ত্বেই রজতের নিষেধ হইতেছে । এই জন্য রজত মিথ্যা । 
সেইরূপ, 
স্সন্থি ভরত: | 
অর্থাৎ ঘট আছে। একস্থলে অস্তিত্বরূপ 'উপাধিতে ঘটের 
প্রতীতি হইতেছে। অস্তিত্বই ব্রহ্ম । শ্রতি বলিয়ছেন,_ 
ক্মহ্ীনসন্বীসন্ধাল্মন্য: | 
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মস্তি এইরূপেই ব্রঙ্গকে বুঝিতে হইবে । স্থতরাং 
ক্ষন অত: 

এস্থলে অস্ত্যর্থরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীত্তি হইতেছে, 

অথচ 
লাকি মহ: 

অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বারা অস্ত্যর্থরূপ উপাঁধিতেই 

বটের বাধ ব! নিষেধ হইতেছে । অতএব ঘট মিথ্যা । 
স্সহ্বি ঘত: লাহ্বি অহ: 

ইহা প্রত্যঞ্ষ জ্ঞান। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্ার৷ 
ঘটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

জুন হন ন্‌ জন 

এন্থলে ঘেমন ইদমংশ উভয় প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
ইদমংশের নিষেধ হয় নাই, কিন্তু রজতাংশের নিষেধ হইয়াছে, 
সেইরূপ 

স্স্থি ঘহ; লাহ্বি ভন: 

এস্থলেও অস্ত্যর্থ উভয়রূপ প্রতীতিতে অনুগত বলিয়৷ 
অন্ত্যর্থের নিষেধ হয় নাই, অস্ত্যর্থে ঘটের নিষেধ হইয়াছে । 
বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলেন, 

নক্জাব্ক্যর্ধ লন্কাবি ঘহ্যোলালনীম্রজ সন্সভ লিত্যাত 

লানন্‌। 

, অর্থাৎ অন্তিপদের অর্থ ব্রহ্ম । অন্ত্যর্থে অর্থাৎ তরঙ্গে 

'ঘটপির,আতাৰ বোধক প্রত্যক্ষ--ঘটাদির মিথ্যাত্বের প্রমাণ । 
বল্‌ বত: 
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ইত্যাদি প্রতীতি ছারা ঘটাঁদির সত্যত্ব বলিতে পার! 
যাঁয় না। কেননা, সতপদের অর্থ ব্রন্ম | তদ্দারা ব্রন্ষে,ঘটাদি 
কল্পিত, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান : 
সন্ভাই ঘটাঁদর সত্তা, তদতিরিক্ত সভা! ঘটাঁদির নাই । এত- 
দ্বারাও ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে । পঞ্চদশীকার বলেন, 
ক্সহ্তি 'ালি সি ক লাল বন্বম্নস্বজ্‌। 
ক্মাত্ালয লক্কান্ণ জনক ললী ছল ॥ 
সন্তা, ভান, প্রিয়তা, রূপ ও নাম, এই পীচটা অংশ 
জগতে প্রতীত হয়। তন্মধ্যে মা, ভান, প্রিয়্তা এই তিনটা 
ব্রন্মের এবং রূপ ও নাম এই দুইটী জগতের রূপ । আরোপা- 
ধিষ্ঠান-ত্রন্মের সভা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহ! 
মায়ার কাধ্য। ভূতবিবেকে বলা হইয়াছে__ 
ধনী আললমাসন নব: ধন্লান্ত বীব্িজা; | 
নাকিজ্ঞাধানমন্ছন্নি লাঘাঘা ভম্বিন দ্ঘি লন ॥ 
বস্ততত্ব পর্যালোচনা করিলে মুভিকা যেমন ঘটরূপত্ব,' 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সদস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যোমন্ূপত্ব প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ ব্যোমের কিনা আকাশের নাম ও রূপ মদস্ততে কল্পিত 
হয়। উক্ত রূপে সদস্ত আকাশরপত্ব প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ 
লোৌকসকল এবং তার্ককগণ সত্রে আকাশত্ব বিবেচনা না 
করিয়। তদ্িপরীত্যে আকাশের সত! বিবেচনা করেন । তাদৃশ 
বিপরীত দর্শন মায়ার পক্ষে উচিত বটে ! সে যাহা হউকৃণ 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, ইহা গ্রতিপন্ন হই- 
যাছে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জগতের *মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন 
হইতে পাঁরে। শুক্তিরঞত-দৃশ্য অথচ মিথ্যা” জগণ্_ 


২৮০ দশম লেক্চর | 
শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্ট । অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও 
মিথ্যা। জগৎ জড়পদার্থ, অতএব মিথ্যা । এইরূপ পরি- 
বিচ্ছন্নত্বাদি হেতু দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে 
পাঁরে। দিচন্দ্রাদির ভ্রমস্থলে চন্দ্রদ্ধয় পরস্পর ভিন্ন বলিয়া 
বোধ হয়। এ ভেদ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটপটাদির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও 
মিথ্যা, এইরূপ অনুমান করিতে পার যায়। জগতের 
মিথ্যাত্ব বিষয়ে পূর্ববাচার্য্যের৷ বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। এবং তাদৃশ অনুমানের হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহ। প্রদর্শিত 
হইল না। ধর্ম্মরাজ অধ্বরীক্রের মতে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়াই 
জগৎ মিথ্যা | 

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য? মিথ্যাত্ব 
যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। 
মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে অদ্ৈর্তব!দ টিকিতেছে 
না| কারণ, ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, স্তরাঁং অদ্বৈতবাদের 
ভঙ্গ হইতেছে। এতদুত্তরে অদ্বৈতদীপিকাকার বলেন যে, 
মিথ্যাত্ব_-জগতের সমান-সন্তাক ধর্ম । অর্থাৎ জগতের সত্তা 
ব্যাবহারিক পারমার্থিক নহে । জগতের ধন্ম মিথ্যাত্বও ব্যাব- 
হারিক পারমার্থিক নহে । স্থতরাং ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব__ 
ব্যমাবহারিক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে । যে ধর্ম ধন্মর 
সশীন সভাযুক্ত হইবে, তাহা স্ববিরুদ্ধ ধর্মের প্রতিক্ষেপক 
হইবে4 আর. এক ফিথা | দেখিতে পাএয়া যায় যে, যে ধর্মা__. 
ধন্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা নিবর্তিত হয় না অর্থাৎ ধন্মার 
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সাক্ষাৎকার হইলেও যে ধর্মের নিরৃত্ভি হয় না, তাদুশ ধর্ম 
স্ববিরুদ্ধ ধর্মের প্রতিক্ষেপক হইয়। থাকে । ধনীর সাক্ষাৎকার 
হইলে যে ধর্মের নিরৃত্তি হয়, সে ধর্ম স্ববিরুদ্ধ ধর্শ্টের প্রতি- 
ক্ষেপক বা বিরোধী হয় না । যে শুক্তিকাঁতে রজতৈর আরোপ 
হয়, এ শুক্তিকাতে শুক্তিতাদাত্য ও রজততাদাত্ব্য উভয়ই 
প্রতীত হয়। তন্মধ্যে শুক্তিতাদাত্্য অশুক্তিত্বের প্রতিক্ষেপক 
বা বিরোধী হয়। কিন্তু রজততাদাত্্য অরজতত্বের বা রজত- 
ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। তাহার কারণ এই 
“যে, শুক্তিতাদাত্্য ও রজততাদাত্ম্য এতদুভয় শুক্তির ধর্ম, 
শুক্তি এতদুভয়ের ধন্মী। শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি- 
তাদাত্ম্যরূপ ধর্মের নিবৃত্তি হয় না। রজততাদাত্ম্যরূপ ধর্দের 
নিরৃতভি হয়। এই জন্য শুক্তিতাদাত্যরূপ ধন্ম অশুক্তিত্বের 
বা শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক ব! বিরোধী হইয়া থাকে । 
ধন্মীর অর্থাৎ শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে রজততাদাত্ম্য রূপ 
ধন্মের নিবৃত্তি হয়। এই জন্য রজততাদাত্ম্যরূপ ধর্ম রজত- 
ভেদের গ্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যদি তাহাই হইল, 
তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্পিত হইলেও জগতের সত্যত্ব হইতে 
পারিতেছে না। কল্পিত মিথ্যাত্বও জগতের সত্যত্বের প্রাতি- 
ন্ষেপক বা বিরোধী হইতেছে। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও 
জগৎ স্য হইতে পারিতেছে না। কেন না, মিথ্যাত্ব_ 
ধর্ম, প্রপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধন্মাঁ। কিন্তু গ্রপঞ্চ সাক্ষাৎ- 
কার মিথ্যাত্ের নিবর্তক হয় না। এই জন্য মিথ্যাত্ব, স্বয়ং 
কল্পিত হইলেও সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে : ব্রচ্ষের 
সপ্রপঞ্চত্ব ধর্ম কম্পিত হইলেও ব্রচ্দের সাক্ষীৎকার তাহার 
৩৬ 
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নিবর্তক হয়। এইজন্য উহ ব্রন্মের নিশ্রাপঞ্চত্বের প্রতি- 
ক্ষেপক হয় না। এই সুক্ষ বিষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মনো- 
যোগ প্রার্থনীয় । অছৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার 
করিয়াছেন কুতৃহলী স্থৃধীগণ ইচ্ছা করিলে অদ্বৈত সিদ্ধি 
পাঠ করিয়। তাহা! অবগত হইবেন । | 

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক 
পদার্থের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? 
অর্থ-ক্রিয়া। কিন! প্রয়োজন ক্রিয়া। ভোজন করিলে তৃপ্তি 
হয়) জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। এইরূপ, 
জগতের সমস্ত পদার্থ দ্বারা লোকের প্রয়োজন সম্পাদন 
হইতেছে । জগৎ মিথ্যা হইলে ইহা কিরূপে হইতে পারে ? 
ইহার, উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা- 
দন করিয়। থাকে, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। স্থতরাং মিথ্যা 
পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়া৷ সম্পাদন করিবে, ইহাজ্জে বিশ্ময়ের 
বিষয় কিছু নাই। শুক্তি-রজত, মরুমরীচিকা-জল- অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করে না সত্য। কিন্তু শুক্তিরজতাদি__আগিম্তক-দোষ- 
জন্য । কেবলমাত্র মায়া-জন্য নহে। যাহা আগন্তক দোষ 
জন্য, তাহা অর্থত্রিয়৷ সম্পাদন না করিলেও যাহা আগন্তক- 
দোষ-জন্য নহে, তাদৃশ রজতাদি-_রজতাঁদির উচিত অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া থাকে । অদ্বৈতবিদ্যাচার্য্য বলেন, স্বাগ্ন 
পদার্থ মিথ্যা হইলেও যেমন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, 
মিথ্যুভূত জাগতিক পদার্থও সেইরূপ অর্থক্রিয়া সম্পাদন 
কুরিবেণ , মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, স্বাপ্রপদার্থের 
অর্থক্রিয়। স্বগ্নমাত্র স্থায়িনী নহে। জাগ্রদবস্থাতেও তাহার 


উপসংহার। ২৮৩ 


অনুরৃতভি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নে কামিনী-দর্শন- 
স্পর্শন জন্য সখ জাগ্রদবস্থাতেও অনুবৃত্ত হয়। স্বপ্দ্রষটার 
মুখপ্রসাদ দ্বারা অপরেও তাহা বুঝিতে পারে। স্বপ্নে 
ভয়ঙ্কর সর্পাদির দর্শন স্পর্শন হইলে যে উৎকট ভয় হয়, 
জাগ্রদবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্রকম্পের অনুবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাদৃশ স্ত্রখ 
ও ভয় যথার্থ না হইলে জাগ্রদবস্থাতে তাহার অনুবর্তন 
হইত না। অথচ স্বাপ্র-কামিনী ভূজঙ্গাদি মথার্থ নহে। 
অতএব অযথার্থ বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইতে পারে না, 
এ কল্পনা অসঙ্গত। আদ্বৈতানন্দ্যতি বলেন যে, প্রথর রৌড্র 
হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহমধ্য 
অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পাঁয় 
না,প্রদীপ আনিলে দেখিতে পায়। অথচ যাহার! পুর্ববাবধি(গুহে 
রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়! বোধ করে না, 
প্রদীপের সাহীষ্য না লইয়াই তাহারা গৃহমধ্যস্থ বস্তু দেখিতে 
পায়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে অন্ধকার, 
নাই। যেব্যক্তি রৌদ্র হইতে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, 
অন্ধকার তাহার কল্পিত মাত্র উহা বাস্তবিক নহে। এস্থলে 
অন্ধকার মিথ্যা! হইলেও তাহার অর্থাক্কয়া মিথ্যা নহে, তাহা 
যথার্থ । কেননা) অন্ধকারের কার্ধ্য_ চাক্ষুষজ্ঞানের প্রতি- 
বন্ধ । বস্তৃতই তাহা হইয়াছে। অতএব অর্থক্রিয়ার অনুরোধে 
জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা, অসঙ্গত কল্পনা । 

অসৎ-পদার্ধের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভবপর, ইহবেবাইবার উন্য 
যোগবাশিষ্ঠ গরস্থে ভগবান বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়ীছৈন,-_ 


২৮৪ দশম লেক্চর | 


ান্নী$ন মনল্ব্জস্রব্লসন্্মীব্তহলে | 

ক্মঘহ্চসপ্রঘল্নন্ঘা অ্বকআন্অলাত্তহন্‌ ॥ 
স্বপ্রমধ্যে যে অন্য স্বপ্ন দেখা যায়, তদীয় স্রীসংসর্গ-_অস- 
তের অর্থক্রিয়াকারিত্বের দৃষ্টান্ত। ব্যবহারপ্রয়োজনের 
. নিষ্পত্তি হয় বলিয়া অসৎ পদার্থও সত্যরূপে অনুভূত হয়। 
অতএব দেবদন্__মীযাদ্বার৷ যেমন মিথ্যাভূত ব্যাত্রভাব প্রাপ্ত 
হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ মায়াদ্ারা মিথ্যাভূত প্রপঞ্চভাবাপম 
হন্। এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, স্থষ্টি মিথ্যা হইলে 
বেদান্তে তাহার কীর্তন কর! হইল কেন? ইনার উত্তর এই 
যে, অদ্বিতীয় ব্রন্ষের গ্রতিপাদনের জন্য বেদান্তে মিথ্যা কষ্ট 
কীর্তন করা হইয়াছে । জগৎ সত্য হইলে ব্রহ্ষের অদ্বিতীয় 


হইতে পারে না। এই জন্য মিথ্যাস্থষ্ঠি প্রতিপাদন ছারা 


জগনৃতর মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়ীছে এবং তদ্দারা ব্রন্মের 
অসতীয়্ সমর্থন করা হইয়াছে । যেহেতু, উপাদানকারণ 
ভিন্ন কাধ্য থর্মকতে পারে না! । তন্ত__পটের উপাদান, এই 

জন্য পট_-তন্ততে অবস্থিত। কপাল-_ঘটের উপাদান, এই 


জন্য ঘট-_কপালে অবস্থিত। ব্রন্ম_-জগতের উপাদান, এই 


জন্য. জগং-ত্রন্মে অবস্থিত। অথচ ব্রন্মের জগছুপাদানত্ব 
উপদেশ করিয়। লন. লনি ইত্যাদি বাক্যদ্ারা র্ষেই 
জগতের নিষেধ কর] হইয়াছে এবং তদ্দারা ফলত জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হুইয়াছে। কেন না, উপাদ্দীনকারণ 
ভিন্ন কাধ্য থাকিতে পারে না। উপাদানকারণেও যদ্ধি কাধ্য 


নিষিন্ধ হয়'ব! "না থাকে, তবে কার্য বস্তগত্যা নাই, ইহাই, 


প্রতিপন্ন হস । পূর্ববাচারধ্য বলিয়াছেন 


উপসংহার । ২৮৫ 


'সঞ্াবীঘ।আাহাধ্যাঁ লিম্মস্থব' সঘত্থান। 
নান্মন জাহ্যাল্‌ জাত্য ন বন্দ জ নতুন ॥ 

্ন্ষে প্রপঞ্চের আরোপ প্রতিপাদন করিয়া ত্রন্ষমেই 
প্রপঞ্চের নিষেধ উপদিষ্ হইয়াছে। এতদ্দারা ব্রহ্ম বস্তগত্যা 
নিশ্রুপঞ্চ, ইহা! প্রতিপন্ন হইতেছে । উপাদানকারণের অন্য 
স্থলে কার্য থাকে,না। উপাদানকারণে কাধ্যের নিষেধ 
প্রতিপাদন করাতে উপাদানকারণে কাধ্যের স্থিতি নাই, ইহা 
প্রতিপন্ন হইতেছে । যদি তাহাই হইল, তবে কাধ্য কোথায় 
থাকিবে ? কার্ধ্য কোথাও, থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
কার্য্য যিথ্যা, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । গৌড়পাদস্বামী বলেন,_- 

্্ীস্ববিজ্ম্‌ লিড্রাহ : ভূভিতা ত্বীবিলা$ন্যঘা | 
ভা: বীংলাবাঘ লাহ্ব লহ: জঘত্থল ॥ 

বত্তিকা, লোহ ও বিক্ষলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বার এবং 
রূপে যে সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে, উহ! “আত্মা অদ্বিতীয়) ইহা 
বুঝিবার উপায়মীত্র । অতএব কোন প্রকারে ভেদ নাই। 
আত্ম! এক ও অদ্বিতীয় । একটা কথা বল! উচিত.বৌধ হই- 
তেছে।. অনেকের ধারণ! যে অবৈতবাদ সম্প্রদায়-পারম্পর্য্যা- 
গত নহে। অদ্বৈতবাদ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের সমুদ্তাবিত |, 
এ ধারণা ভ্রমাত্বক । ভগবান্‌ শঙ্করঃচার্ধ্য অদ্বৈতবাদের এক 
জন অসাধারণ আঁচার্ধ্য ভিন্ন তিনি অদ্বৈতবাদের সমুদ্তাবয়িত৷ 
ব। প্রথমাঁচাধ্য নহেন্‌। তাহার আবির্ভাবের অনেক পূর্বে 
অনাদিকাল হইতে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না-__-অদ্বৈতবাদ 
প্রচলিত ছিল। . তগবান্‌ শঙ্করা চার্ষ্য শারীরুরুতাষ্যে 

নত্তৃ্ধ শহান্যাঘব্বন্সকানবিল্সি: | . 


২৮৬ দশম লেক্চর। 


এইরূপ বলিয়া যে সকল চিরস্তন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তদ্দার? ইহ! উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রেবিড়া- 
ার্ধ্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদাচার্ধ্য সকল শহ্করাচার্ধ্যের পূর্ববর্তী, 
ইহা। শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পর্য্যালোচন! করিলে বুঝিতে পারা 
যায়। মহাভারতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে । অধিক কি, 
ধখেদসংহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্প্টভাষাম্ক কথিত হইয়াছে । 
বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। 

.অদ্বৈতবাদ বিষয়ে আমি যে সকল নিৰন্ধপ্রস্থ দেখিয়াছি, 
গৌড়পাদন্বামীর মাওুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ কারিকা, তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া! বোধ হয়। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 
উহার ভাষ্যরচন।৷ করিয়াছেন। মাগুঁক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ 
কারিকাতে সমীচীনরূপে এবং বিস্তুততাবে অদ্বৈতবাদ ও 
দ্বৈতৃিথ্যাত্ সমর্থিত হইয়াছে । অতএব অদ্বৈতবাদ শঙ্কর!- 
চাধ্যের উদ্ভাবিত, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা । অদ্বৈতবারট 
শ্র্তিসিদ্ধ ও যথার্থ, স্থৃতরাং স্বাভাবিক । এইজন্য ম্বতসত্যত্ 
বাদী আচারধ্যগণ অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে না পারিয়া 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উদ্ভাবন! করিয়াছেন। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন 
'দ্বৈতবাদী, তাহারাও কোন না কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম অব- 
লম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়৷ “অনস্ত পদার্থকে সংক্ষিপ্ত কতিপয় 

'খ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । তাহাদের এই রীতির মধ্যে 
আঁঘ্বতবাদের অন্প্ট চ্ছায়! পরিলুক্ষিত হয় কি না, তদ্দার! 
তাহারা অজ্ঞাতভাবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন 
কিন1/তাহাদের '্বীতি স্লভাবে অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিকত্ব 
নুন করে ক্ষিনা, কৃতবিদ্যমগ্ডলী তাহাঁর বিচার কূরিবেন। 

সম্পূর্ণ 
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